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ধাঁষকাব রবীন্দ্রনাথের জণ্মাদবস আজ জাতীয় উৎসবের পর্যায়ে উন্নীত 
হইয়াছে। লক্ষ্য কাঁরলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি পারচয়ই 
প্রাধান্য লইয়া উত্তরোত্তর পুরোভাগে আগমন কাঁরতেছে, সে-পারচয়াট হইল-_ 
রবীন্দ্রনাথ এ-য,গে উপানিষদের খাঁষ। খাঁষ শব্দাট বিশেষ অথ বহন করিয়া থাকে, 
ধাষ অর্থে সত্দ্রম্টাকে বুঝাইয়া থাকে। যান ব্রহয়কে জানয়াছেন, তাঁনই খাঁষ। 
রবীন্দ্রনাথকে এই অথেইি খাষ বলা হইয়া থাকে। 

অনেকেই প্রশ্ন কাঁরয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ ক ব্রহয়জ্ঞ ১ প্রশনাটি জিজ্ঞাসার 
মধ্যে কোন আঁবশবাস, সন্দেহ, প্রাতবাদ ইত্যাঁদ সূচিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের 
লেখা পাঁড়িয়া, গান শুনিয়া সকলের মনেই এই ধারণা হইয়া থাকে যে, তাঁন সত্য- 
দষ্টা খাঁষ এবং তাঁহাকে ব্রহমজ্জ বালয়াই সকলে বিশ্বাস কাঁরয়া থাকেন। কিন্তু 
বিশ্বাস তো প্রমাণ নহে, তাই তাঁহাদের এই বিশ্বাসের সমর্থনে কোন প্রমাণ আছে 
কি না, ইহা জানবার জন্যই উন্ত প্রশ্নাট 'জিজ্ঞাসত হইয়া থাকে। 

রবীন্দ্রনাথের কাবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পর্কে 
বহু পৃস্তক রচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রদর্শন সম্বন্ধে বিশ্বাবখ্যাত মনীষা ডাঃ রাধাকৃষ্ণ 
এবং ডাঃ স্রেন্দ্রনাথ দাশগ[প্তও পুস্তক রচনা কারয়াছেন। উভয়েই তাঁহাকে খাঁষ 
বাঁলয়া স্বীকার কারয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই স্বাকীতি রবীন্দ্রনাথের মতবাদ, 
রবীন্দ্রনাথের রচনা ইত্যাদির ভীত্ততেই প্রাতীষ্ঠত। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ়জ্ঞ, ইহা প্রমাণের 


% চেষ্টা উভয়ের কেহই করেন নাই, খাঁষরুপে তাঁহাকে স্বাঁকার কাঁরয়া লইয়া তাঁহারা 


২ ধাষি রবাল্দুনাথ 


রবীন্দ্রদর্শন ও বাণীরই ব্যাখ্যা বা ভাষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও 
অনেকের উল্লেখযোগা গ্রন্থ রহিয়াছে, কিন্তু কোন গ্রন্থেই বিশেষভাবে এই প্রশ্নটিকে 
গ্রহণ করিয়া ইহার মাঁমাংসার চেচ্টা করা হয় নাই। রবান্দ্র-জাঁবনীও কয়েকখানা 
রহিয়াছে, তাহাতেও পূরৌন্ত প্রশ্নের কোন আলোচনা পরিদ্‌ষ্ট হয় না। 

বলা বাহুল্য, প্রশ্নটি বস্তৃতই কঠিন প্রশন। কেহ ব্রহমজ্ঞ কি না, এ-প্রমাণ 
কে দিবে? তাহা ছাড়া ব্রহন্নজ্ঞ প্রমাণ-নির্ভর, এমন কথাও বলা চলে না। রঙ্গ 
আছেন, ইহাই কেহ প্রমাণ করিতে পারেন না, কারণ ব্রহয় প্রমাণের অতদত। যাঁহাকে 
প্রমাণ করা যায় না, সেই ব্রহমকে কেহ জানিয়াছেন কি না, ইহাও প্রমাণ করা স্বভাবতই 
সমান সাধ্যাতীত। সাধকগণ বন্তজোর এই কথাই বালতে পারেন এবং বালিয়া 
থাকেন যে, ব্রহমকে জানা যায়, তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং অনেকেই বালয়া গিয়াছেন 
যে, তাঁহারা তাঁহাকে জানিয়াছেন। তাঁহাদের আত্মোপলাব্ধই এই বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ । 

কিন্তু সে-প্রমাণও একান্তভাবে তাঁহাদের ব্যান্তগত উপলাব্ধতেই আবদ্ধ, 
তাঁহারাও সে-প্রমাণকে বাহিরে আনিতে পারেন নাই। কাজেই রবীন্দ্রনাথ খাঁষ, 
রবীন্দ্রনাথ ব্রহয়জ্ঞ পুরুষ, ইহা প্রমাণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। শুধু 
ব্রহমজ্ঞ ব্যান্তই জানিতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহযজ্ঞ কি না। 'কন্তু তাঁহাদের 
সে-জানাটাও প্রমাণ করা অসাধ্য ও অসম্ভব। 

রবীন্দ্রনাথ খাঁষ, তাঁন ব্রহমজ্ঞ পুরুষ, আমাদের এই বিশ্বাসের তবে কি 
কোন প্রমাণই পাওয়া সম্ভবপর নহে? সে-প্রমাণ পাওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার 
বলিয়া আমি মনে করি নু। কেন, তাহাই প্রথমে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা 
যাইতেছে । 

ব্রহয়সূত্ে ব্রহের পরিচয়ে বলা হইয়াছে_“জন্মাদ্যস্য যতঃ”, এই আঁচন্ত্য 
বাঁচত্র বিশ্বের সৃষ্টি 'স্থাত প্রলয় যাঁহা হইতে, তাঁনই সেই 'জজ্ঞাঁসত ব্রহন । 
কিন্তু ইহা ব্রহনন সম্বন্ধে প্রমাণ নহে, শুধয লক্ষণ বা চিহ। তেমান ব্রহনজ্ঞ সম্বন্ধেও 
নক্ষণ বা চিহ. থাকে, তাহাই ব্রহজ্ঞ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। 
ব্রহযজ্জের সে লক্ষণ বা চিহ কিঃ ব্রহেনাপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধিই সেই লক্ষণ 
দাক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব বাঁলয়াছেন যে, যখন নিজের উপলব্ধি এবং শাস্ত্রের বাক্য 
মায়া যায়, তখনই সাধক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। উপলব্ধি এবং শাস্ত্রবাক্য এই 
সঙ্কেতানর্দেশ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাঁসত সেই 


প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় ঘে, নিজের ব্যান্তগত উপলব্ধি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আত . 


ধাঁঘ রবাল্দ্রনাথ ৩ 


অল্প কথাই 'লাঁখয়াছেন। তাঁহার আত্মজীবনীর পাঠকমান্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকবেন 
যে, নিজের জীবনস্মাতি রচনাতে তান নিজেকেই যথাসাধ্য আড়ালে রলাখিয়াছেন, 
শুধু জাঁবনকেই গ্রহণ করিয়াছেন। নিজের সম্বন্ধে বালিতে তাঁহার ভদ্রমন এতই 
সত্কোচ ও দ্বিধাবোধ করিয়াছে যে, নিজের জাঁবনের ঘটনারও খুব কম উল্লেখই 
[তান আপন জাবনস্মৃতিতে করিয়াছেন। সংযত ভদ্রমনের এতবড় পাঁরচয় আজ 
পর্য্ত কোন আত্মজীবনীতেই দেখা যায় না এবং মনের এইরূপ আভিজাত্য লইয়া 
কম মানুষই পাঁথবীতে আঁসয়াছেন। 

ধর্মগুরু বা ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা লইয়া রবীন্দ্রনাথ আসেন নাই, আঁসিয়াছেন 
কাঁবরূপে, তাই আপন জাবনের এই গভীরতম দিকাঁট [তান নিকটতম জনের নিকট 
হইতেও একান্তভাবে গোপন রাখিয়াছেন। তথাঁপ শ্রম ও অধ্যবসায় লইয়া অগ্রসর 
হইলে তাঁহার ব্যন্তিগত উপলব্ধির বিবরণ কিছ কিছ; সংগ্রহ যে না করা যায় 
এমন নহে। কোন আঁধকারী পুরুষ যাঁদ এই বিষয়ে অগ্রসর হন, তবে রবীন্দ্রনাথের 
খাঁষ-জীবনী এক পরম সম্পদরূপেই তান দেশবাসীকে দিয়া যাইতে পারেন। 
রবীন্দ্রনাথের খাঁষ-জীবনের সামান্য একটু দিগ.দর্শনের চেষ্টা মাত্র এখানে করা 
যাইতেছে। 


(৯) 


প্রথম প্রম্নটিই প্রথমে গ্রহণ করা যাইতেছে-বহ্যজ্ঞানে বা ব্রহমবিদ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের অধিকার ছিল ?ীকনা। শাস্ত্র এবং আচার্গণ বলেন যে, ব্রহয়াজজ্ঞাসা 
এবং রহয়বিদ্যার জন্য বিশেষ আধকার আবশ্যক করে। কি সে বিশেষ আঁধকার ? 

ব্হযসত্রের প্রথম সূত্রটির ভাষোই আচার্য শঙ্কর এই অধিকার প্রশ্নের উত্তর 
দিয়াছেন। আঁধকার-বিচারে তানি বাঁলয়াছেন __ নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক, ধীহক ও 
পারন্নিক ভোগের প্রাতি বৈরাগ্য, ষট-সম্পাত্ত (শম ₹ বহিরিন্দ্িয় সংযম, দম 
অন্তারীল্দিয়-নিগ্রহ, তাতিক্ষা _ শশতোষ ক্ষুধাতৃষা ইত্যাদ দ্বন্দ-সাহফ্তা, "" 
উপরাঁতি 5 বিষয়ানূভব হইতে ইন্ড্রিয়গণের বিরাতি, সমাধান - আত্মতত্বের ধ্যান এবং 
শ্রদ্ধা 5 গুরু ও শাস্বাক্যে সম্যক: শ্রদ্ধা) এবং মুমক্ষতত্ত (মোক্ষের 'নামত্ত তার 
ইচ্ছা) এই সকল যাঁহার প্রাতন্ঠিত হইয়াছে, তানই শুধ ব্রহম্র-জিজ্ঞাসার আঁধকারা। 

কোনরূপ বিশ্লেষণ না করিয়াই বলা চলে যে, আচার্য শঙ্করের নার্দম্ট এই 
আঁধকার-বিচারে রবীন্দ্রনাথ কদাচ আঁধকারী পুরুষ বালিয়া বিবোচত হইতে পারেন 
না। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট--সম্পান্ত এবং মুমূক্ষূত্ব বহু ও দীর্ঘ সাধনার পরেই 
সাধকের প্রাতিষ্ঠত হইয়া থাকে। বহু বা দীর্ঘ কোন সাধনাতে -এশাথ ব্রহয- 
িজ্ঞাসূর আঁধকারসমূহ অজন করিয়াছেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই। কাজেই, 
আচার্য শঙ্করের বিচারে রবীন্দ্রনাথ অধিকারণ পূরুষ নহেন, ইহাই সম্ধান্ত। 

কিন্তু ব্রহন-জিজ্ঞাসা এবং ব্হযাদ্যার অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ কাঁরয়া 
থাকেন, এমন পূরুষের দম্টান্ত বিরল নহে। রবীন্দ্রনাথ সেই িবরল পুরুষদেরই 
অন্যতম, তান ব্রহজ্ঞানের আঁধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। এখন প্রশ্ন 
হইবে, তাহার প্রমাণ কি? সেই প্রমাণই অতঃপর অনুসন্ধান করা যাইতেছে। 
সে-প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের বালাজাীবনেই পাওয়া যাইবে। 


ধাঁঘ রবাল্দ্রনাথ & 


রবীন্দ্রনাথের যখন পৈতা হয়, তখন তাঁহার বয়স এগারো কি বারো হইবে। 
পৈতার পরে একদিনের একটি ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার আত্মজাবনা 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 
[তিনি লিখিয়াছেন, “একদিনের কথা মনে পড়ে- আমাদের পড়িবার ঘরে শান-বাঁধানো 
মেজের এক কোণে বাঁসিয়া গায়ন্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া 
জল পাঁড়তে লগিল।” বলা বাহঃল্য, ব্রহন্গায়ন্রীর অর্থ ও তত্ব উপলাব্ধর বয়স বা 
অবস্থা সেটা নহে, মনীষা এবং প্রাতিভা তাঁহার যত প্রচুরই হউক না কেন। 
রবীন্দ্রনাথ তাই ঘটনাটির ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন, "মানৃষের অন্তরের মধ্যে 
এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না বাঁঝলেও যাহার চলে।" 

ইহা গেল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যাখ্যা বা অলুমান। এখন দেখা যাক যে, 
এই উপলাব্ধাটিকে বা ঘটনাটিকে শাস্বের সঙ্গে মিলাইয়া দোখলে 'ি পাওয়া যায়। 

'যোগসত্র' নামক পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্য পাদে একটি সূত্র রহিয়াছে, 
“বিশেষদার্শন আত্মভাব-ভাবনা-বানবাঁত্ত ॥” সূত্রাটর সরল অর্থ_-“চত্ত হইতে 
আত্মাকে যান পৃথকরূপে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার আর আত্মভাবনা কিছ থাকে 
না।” ভগবান বেদব্যাস এই সুত্রাটর ভাষ্য করিয়াছেন-_“যেমন বর্ষাকালে 
তণাঙ্কুরের উদ্গম দোঁখয়া তাহার বাঁজ মাঁত্তকায় থাকা প্রমাণ হয়, তদ্রুপ মোক্ষ- 
মার্গের বিবরণ শ্রবণে যে ব্যান্তর শরীরের রোমাণ্চিত হইতে ও অশ্রুপতন হইতে 
দেখা যায়, তাঁহাতে আত্মসাক্ষাংকারের বীজ বর্তমান আছে এবং তাঁহার 
মোক্ষোংপাদক কর্মসকল ফলোন্মুখ হইয়াছে. এইরপ অনুমান করা যায় : আত্ম- 
বিষয়ে ভাবনা তাঁহার স্বভাবতঃই প্রবর্তিত হয় ॥" 

যোগদর্শন এবং ভগবান বেদব্যাসের কথিত লক্ষণাট এই ক্ষেত্রে অনুসরণ 
কাঁরলে দেখা যাইবে যে, এগারো বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথের গায়ন্রী-জপে অশ্রু- 
পতনের অর্থ হইল- আত্ম বা ব্রহয়সাক্ষাংকারের বীজটি লইযাই রবীন্দ্ুনাথথ জল্ম- 
গ্রহণ করিয় ন্ন এবং তাঁহার মোক্ষোৎপাদক কর্মসকল ফলোল্মুখ হইয়াছে। 

এই কারণেই আচার্য শঙ্করের কাথত বিবেক. বৈরাগ্যাঁদ প্রাতিষ্ঠার পথে 
আঁধকারণ হইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কোনর্প সাধনার প্রয়োজনই হয় নাই। ব্রহম়- 
সাক্ষাৎকারের বীজ লইয়া 'যাঁন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সম্পর্কে আঁধকারের 
প্রশনই উঠে না। ব্রহজ্ঞান লইয়া তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বাঁজাকারে বা 
কৃশড়র মতই ভিতরে রহিয়াছে : কালক্রমে স্বভাবধর্মে তাহা আপনা হইতেই পূর্ণ 
প্রকাশিত বা প্রস্ফুটিত হইবার অপেক্ষা মান্র। 

আত্মসাক্ষাংকারের বীজাটি লইয়া রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই 
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বালককালে তান এমন নিজনতা-প্রিয়, নিঃসঙ্গ, একক-স্বভাবের হইয়াছিলেন। 
পাঁচ-ছয় বংসরের বালককালের নিজের একটি সন্ধ্যাকালধন চিন্র তান এইভাবে 
অধ্কিত করিয়াছেন দেখা যায়, “এই নিস্তথ্ধ-প্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিল্‌ম এক 
কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, 'নশ্চণ্ল।” 

আর একট; বড় হইয়া নজের এই একই চিন্র তান আকয়াছেন_-“সে হচ্ছে 
একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে. তার' খেলা নিজের মনে।” নিজের 
"বালাজীবনকে রবীন্দ্রনাথ এই কয়টি কথার মধ ধাঁরয়া দিয়া গিয়াছেন, 
ভাবাঁকালের সম্বন্ধে হতা*বাস। ইস্কুল ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহধীন, 
সেইখানে আমার মন হা-ঘরেদের মত বেরিয়ে পড়েছিল ।” 

অল্তরগভে যে ব্রহমবাঁজ তিনি জল্ম হইতেই ধারণ ও বহন করিতোঁছিলেন, 
তাহারই প্রভাব তাঁহার বালককালের এই চারন্রে ও স্বভাবে পাঁরদন্ট হইয়া থাকে। 
এইজনাই কাহাকেও গাছের পাতা ছিপঁড়তে দেখিলে ছয়-সাত বংসরের বালক 
রবীন্দ্রনাথ এমন মর্মবেদনা অনুভব করিতেন, এই কারণেই ছয়-সাত বংসরের বালক 
বাড়ীর ছাদে উঠিয়া আকাশের দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া উদাসণ ও আনমনী' 
হইয়া যাইতেন। 

বাঁজমাররেরই পাাষ্ট, পূর্ণতা এবং প্রকাশের জন্য অনুকূল ক্ষেত্রের প্রয়োজন : 
উষর মরুভূমিতে ভালো বাঁজও ব্যর্থ আবার দূর্বল বশজও রসের জোরে কঠিন 
পাথর ঠোঁলয়া আকাশের আলোকে ডালপালা মোলয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেতে 
বহমবাঁজটি কিরুপ পারবেশ বা প্রাতিবেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার একট সংবাদ 
লওয়া আবশ্যক। 

এগারো বারো বংসরের পূর্বোন্ত ঘটনার কয়েকাঁদন পরেই বালক রবীন্দ্রনাথকে 
আমরা দৌখতে পাই িমালয়ে, পিতা মহার্ধর সঙ্গে তিনি হিমালয়-ভ্রমণে 
আসিয়াছেন। ইহা রবীন্দ্রনাথের জীবনে আকস্মিক বা অর্থহণীন ঘটনামান্ন নহে : 
যাহার ইঙ্গিতে সর্বাকছ নিয়ল্তিত, তাঁহারই অদৃশ্য নিরেশে এই সময়ে খাঁষ- 
বালকের এই িমালয়ে আগমন। হিমালয় শিবভূমি, হিমালয় যোগভূমি এবং 
হিমালয় ভারতের ম্নি-ধাঁষ-দেবতার অনন্তসণ্টিত তপস্যার পাষাণঘন মার্তি- 
ব্রহমবীঁজের পোষণ ও পূর্ণতার ইহাই শ্রেষ্ঠতম পাঁরবেশ। এই শবভূমির অদৃশ্য 
মহাযোগীর হস্তধৃত কমণ্ডলুর জলে এই ব্লমহবীজের আঁভষেক-স্নান আবশ্যক, 
তাই অদশ্যের আমোঘ আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের এখানে না আসিয়া উপায় ছিল না। 


ধাঁষ রবীন্দ্র ৫ 


1 ভারতের সনাতন তপোভূমি “যেন কোন্‌ পূববজদ্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে 
কাঁরয়া লইল।”__হিমালয়ে আঁসয়া ইহাই রবান্দ্রনাথের মনোভাব । 
রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে বাঁলয়াছেন যে, এখানে আঁসবার পর 'পতা 
মহর্ষি গীতার মনোমত শ্লোকগলি চিহি!ত কাঁরয়া 'দয়াছিলেন এবং সেগ্যাল 
“বাংলা অনুবাদ সহ আমাকে কাঁপ কারতে দিয়াছলেন।" সর্বোপানিষদ দোহন 
করা গীতার অমৃতরস হইল এখানে বালক রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক পানীয়। তারপর 
[তানি বায়াছেন, হিমালয়ে বাঁসয়া “আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহার্ষ বাল্মীকির 
প্ররচিত অনূষ্ট্রভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি, এই খবরটাতে মাকে সকলের 
চেয়ে বেশী বিচালত করিতে পারিয়াছিলাম।" হিমালয়ের আসনে উপাবিষ্ট হইয়া 
এযুগের খঁষকবি এইভাবেই আঁদিকবির নিকট কাব্যদীক্ষা গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 
সর্বশেষে তান বাঁয়াছেন, “প্রায় প্রাতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আব্ত্ত 
করোছ উপানিষদের শেলাক।" 
ভিতরে রহ্যসাক্ষাৎকারের বাঁজ, স্থান ব্রহভূমি হিমালয়, সঙ্গে পিতা মহার্ 
এবং উপানিষদের ব্রহমন্তআবৃত্তি নিত্যকর্ম, বাঁজের পাঁরপোষণের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম 
পাঁরবেশই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত দেখা যাইতেছে। কাজেই তাঁহার 'মোক্ষে/ংপাদক 
৯ কর্মসকল' একট) বিশেষ দ্ুততার সাহতই ফলোল্মখ হইয়াছে, ইহাও দেখা যাইবে। 
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আত্মসাক্ষাংকারের বশঁজাট লইয়া রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছলেন, ইহার 
প্রমাণ আমরা দেখিলাম। অতঃপর 'মোক্ষোৎপাদক কর্মসকলের ফলোন্ম্‌খ' হইবার 
যে কথা ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাহার প্রমাণ অনুসন্ধান 
করা যাইতেছে। 

রবীন্দ্রনাথের জীবনের আঠারো-উনিশ বৎসরের একটি ঘটনাকেই এই 
সম্পকে প্রথম প্রমাণ বা সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতেছে । ঘটনাটি সম্বন্ধে 'জীবন- 
স্মৃতিতে" রবীন্দ্রনাথ বালয়াছেন, “এমন সময় আমার মধ্যে হঠাং কী একটা উলট- 
পালট হইয়া গেল।” উলট-পালট বাঁলতে এই জীবনেই নব জন্মান্তর বা আমূল 
রূপান্তরই তিনি হীঙ্গত ফারয়াছেন। 

বস্তুত এই ঘটনাটিই রবীন্দ্রনাথের জাবনে ব্লহেমর প্রথম প্রকাশ, তাঁহার জৈব 
সন্তার উপর হইতে আবরণ উন্মোচন। এই ঘটনাঁটই রবীন্দ্রনাথের জীবনে তমসা 
হইতে জ্যোতিতে প্রথম জাগরণ, অসং হইতে সত্যে প্রথম উত্তরণ এবং মৃত্যু হইতে 
অমতে প্রথম আস্বাদন। এই ঘটনাট ত্যাগ কাঁরলে রবীন্দ্রনাথের খাঁষিজীবনীর 
ভাত্তাটই অপসৃত হয়। 

 'জীবন-স্মৃতি' হইতে ঘটনাটির বিবরণ প্রথম গ্রহণ করা যাইতেছে-- 

'যখন বয়স হইয়াছে, হয়তো আঠারো কি উনিশ হইবে। একাঁদন ভোরে 
উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া চাহিয়া ছিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল 
হইীতে সূর্যোদয় হইতেছিল। হঠাৎ এক মূহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর 
হইতে যেন একটা পদ্ণা সায়া গেল। দেখিলাম, এক অপরূপ মাহমায় বিশব- 
সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সবন্বিই তরঙ্গিত। আমার হয়ের স্তরে 
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স্তরে যে একটা বিষাদের আস্তরণ ছিল, তাহা এক 'নাঁমষেই ভেদ করিয়া আমার 

সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছারিত হইয়া পাঁড়ল। আমার 
আবরণ খাঁসয়া পাঁড়ল, মনে হইল সত্যকে মস্ত দৃষ্টিতে দোখলাম, মানুষের 
অন্তরাত্মাকে দৌখলাম।” 

ঘটনাটি যে তাঁহার জীবনেই জল্মান্তর ঘটাইয়াছে, ইহা রবখন্দ্রনাথ গোপন 
করেন নাই। তাই আঁশ বছরের আয়ুর প্রান্তে উপনীত হইয়া গপছনের সমগ্র 
, জীবনকে দোঁখতে গিয়া এই ঘটনাটিই তান একান্তভাবে আপন দষ্টতে গ্রহণ 
কারয়াছেন। আঠারো-উনিশ বছরের ঘটনাটি সম্বন্ধে আঁশ বছরে আসিয়া [তান 
পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন, “সেই একাঁদন তখন বালক ছিলাম--জাননে 
কোন্‌ উদয়পথ দিয়ে প্রভাতসূর্যের আলোক এসে সমস্ত মানব সম্বন্ধকে আমার 
কাছে অকস্মাৎ” আত্মার জ্যোতিতে দর্শীপ্তমান করে দেখিয়েছিল।" 

এই উপলব্ধিটকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,_'সত্কে দেখা, 'অন্তরাত্মাকে 
দেখা'। কিন্তু ইহাই যে প্রকৃত সত্যসাক্ষাংকার বা আত্মদর্শন. তার প্রমাণ কি; 
প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে জানা দরকার যে, আত্মদর্শন কি। 

মহার্ধ পতঞ্জাল যোগসূত্রে আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞানকে বাঁলয়াছেন, 'প্রসংখ্যান' 
অর্থং প্রকীত হইতে পুরুষ পৃথক, এই দর্শন বা বিবেকজ্ঞান। এই 'প্রসংখ্যান'-বান্‌ 
পুর্ষকেই পূর্বোদ্ধৃত সূত্রে তিনি বলিয়াছেন, শবশেষদশাীঁ”। চিত্ত হইতে চৈতন্যকে 
যান পৃথকরূপে দেখিয়াছেন, তিনিই এই ণবশেষদশ”। এই: শবশেষদর্শনশটই 
যে রবীন্দ্রনাথের হইয়াছে, তাঁহার প্রথম উপলাব্ধতেই সে সম্পকে প্রমাণ রাঁহয়াছে। 

এই বিশেষদর্শন হইয়াছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বর্ণনায় আমরা 
দোখতে পাই--“আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আস্তরণ ছিল 
তাহা এক 'নামষেই ভেদ কাঁরয়া বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছ্বারত হইয়া 
পাঁড়ল।» 

এখানে নিজের অল্তঃকরণকে বা হৃদয়কে দেখার কথা আছে, আর যে আলোতে 
তাহা দেখিয়াছেন, তাহার কথাও আছে। অন্তঃকরণকে দেখা মানেই মহার্ধ 
পতঞ্জালর কাঁথত পচত্তকে দেখা; আর, শবশ্বের আলোক বাঁলতে 
'চৈতন্য'কেই রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়াছেন। আশি বছরের পাঁরণত অবস্থায় এই ঘটনা 
সম্বন্ধে তাই তান একেবারে স্পন্ট করিয়াই বাঁলয়াছেন দেখা যায়,_-'আত্মার 
জ্যাঁততে দীস্তিমান করে দোঁখয়েছিল। 

যেটুকু সামান্য বিশ্লেষণ করা হইল, তাহাতে জানা গেল যে. মহার্য পতঞ্জালর 
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যোগসূত্রের বিচারে রবীন্দ্ুনাথ “বিশেষদর্শী, অর্থাৎ “চত্ত হইতে চৈতন্যকে পৃথক-- 
রূপে" তিনি দোখিয়াছেন। যোগসূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব এই দেখাকেই বলিয়াছেন 
'আত্মসাক্ষাংকার'। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই উপলাব্ধকে বুঝাইতে গিয়া বাঁলয়াছেন, 
--"সত্যকে ম্যন্ত দূছ্টিতে দেখিলাম, মান্মষের অন্তরাত্বাকে দেখিলাম ।" আত্ম- 
সাক্ষাংকারের যে বাঁজের কথা ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে এবং যাহা লইয়াই রবীন্দ্রন'থ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই উপলব্ধিটি রবীন্দ্রনাথের জণঁবনে সেই রক্মবীঁজেরই প্রথম 
ফলরূপ প্রকাশ। 

ঘটনাটির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ইহাও বাঁলয়াছেন..“এক মুহূর্তের মধ্যে আমার 
চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল।" 

কথাটির অর্থ ক? অর্থ বুঝিতে হইলে উপাঁনষদের একট. সাহাষ্য লইতে 
হইবে। 

উপাঁনষদ বলেন,-“ঈশাবাস্যং সর্বামদং"এই জগতের সবাঁকছুই ঈশ্বর 
দ্বারা আচ্ছাদত, অথবা এই জগতের সর্বাকছতেই ঈশ্বর বাস করেন (তিনি বাস 
করেন বিয়াই বস্তুকে বলা হয় 'বজ্তু)॥ 

কিন্তু আমরা সর্বাকছুকেই দেখি, যানি ইহাঁদিগকে আচ্ছাঁদত করিয়া আছেন, 
কিম্বা যান ইহাদের অন্তরে বা আড়ালে আছেন, তাঁহাকে কখনো আমরা দেখি না। 
কেন? উপানিষদ বলেন, “আনন্দাদ্ধ্যে খাঁজবমানি ভূতান জায়ন্তে"- এই সমস্ত 
ভূতজগং আনন্দ হইতে জাত, আনন্দে স্থিত এবং পাঁরণামে আনন্দেই 
অবাঁসত। |] 

কিন্তু আমরা ভূত-জগতকেই দেখি, সেই 'আনন্দ-কে দোখ না। কেন? 
উপনিষদ বলেন,_ 

“সূর্য-চন্দ্র-আঁগ্ন-বিদন্যংৎ কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করে না, তবেমভাল্তং 
অনূভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বামদং বভাঁত।”-তীন প্রকাশমান বাঁলয়াই সর্বাকছ, 
প্রকাশমান, তাঁহারই জ্যোতিতে এই সর্বাকছ: প্রকাশিত ॥ 

কিন্তু আমরা প্রকাশমান জগতকেই দেখিতেছি, যে-জ্যোতিতে তাহা প্রকাশিত, 
তাহাকে দোখ না। কেন? 

নিশ্চয় কোথাও কোন পর্ণ, আবরণ, আচ্ছাদন কিছু রহিয়াছে, তাই ঈশাবাস্যং 
সর্বামদং-এর ঈশকে দোখ না; খাঁজ্বমান ভূতাঁন যে-আনন্দ হইতে জাত, 
সে-আনন্দকে দোঁখ না; যে-জোত সর্বাকছু প্রকাশক, সেই জ্যোতিকে দৌথ না। 
অদৃশ্য এক আবরণ নিশ্চয় রহিয়াছে, তাই জগতের নামরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে 
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যে সদায়তন' তাহা আমরা দোঁখ না; নামরূপের প্রকাশই শুধু আমরা দৌঁখি, তাহার 
'আস্তি-ভাতি-প্রয়' (সংচিৎংআনল্দ) রূপটি আমরা এই আবরণের জন্যই 
দেখি না। 

কি সে আবরণ, যাহাতে আমাদের আত্মা আমাদের দাঁষ্টতেই আবৃত বা 
অদৃশ্য; কি সে আচ্ছাদন, যাহাতে এই জগতের অন্ত্ধামণ রঙ্গ জগতের দৃষ্টি 
হইতেই গোপন বা অদৃশ্য £ উপনিষদ সেই আবরণ বা আচ্ছাদনকেই বলিয়াছেন__ 
'অবিদ্যা' বা তমসা”। 

এই 'আবিদ্যা বা তমসা কাহাকে আবৃত করিতেছে ; জগৎ অনাবৃত নিত্য- 

প্রকাশিত, এখানে কোন আবরণই নাই। আর, ব্রক্ষকে আবৃত করিবে, এতবড় 
তমসা বা আবিদ্যা কোথায় 2 ব্রহ্ম যিনি বৃহৎ, যান পূর্ণ, যিনি ভূমা, তাঁহাকে 
যেমন কেহ প্রকাশিত করিতে পারে না তেমাঁন তাহাকে কেহ আবৃতও কাঁরতে 
পারে না। উপ্পানষদ বলেন, এই আঁবদ্যায় আমরাই আচ্ছাদত, এই তমসায় আমরাই 
আবৃত। এই জনাই উপনিষদের খাষর প্রার্থনা-সরাও আমার এই আবরণ, সরাও 
সর্বগ্রাসী আমার এই তমসা, দেখাও তোমার সেই জ্যোতিষাং জ্যোতি। 

উপনিষদের এই তত্তুই রবীন্দ্রনাথের পূর্বোন্ত উপলান্ধতে আভিবান্ত হইয়াছে। 
এই আঁবদ্যা-আবরণ অপসত হইয়াছল বাঁলয়াই তান বাঁলতে পাঁরয়াছেন__ “হঠাৎ 
এক মুহূর্তে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পদ্ণ সারয়া গেল।” 

পর্দা সরিয়া গিয়াছিল, কাজেই এতাঁদনের অভ্যস্ত চোখাঁদয়া-দেখার পাঁরবর্তে 
একেবারে চৈতন্য দয়াই দেখার সুযোগ তিনি পাইয়াছেন। সেই চৈতন্যাদয়া- 
দেখাটাকেই তান এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন__“দোখলাম এক অপরূপ মাঁহমায় 
বিশবসংসার সমাচ্ছন্ন”। 

ইহাই উপনিষদের সেই 'ঈশাবাস্য সবামদং' দেখা । চৈতন্য দিয়া দৌখয়াছেন 
নালয়াই রবীন্দ্রনাথ বালিতে পাঁরয়ছেন -“দেখিলাম আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই 
তরঙ্গিত।" ইহাই উপাঁনষদের সেই “আনন্দ ব্ন্মোতি ব্যজানাং" ইহাই তো 
উপনিষদের সেই 'রস বৈ সঃ'এর রূপকে দেখা। 

দৃষ্টির আবরণ সরিয়া গেলে শুধু কি জগতেরই সত্ার্প উদ্ঘাঁটিত হয় ? 
শনজের স্বরূপ কি তখনো অংবৃত থাকে 2 না. উপনিষদ বলেন, তখন জীব ও 
জগৎ, অন্তর ও বাহির দুইয়েরই সত্যর্প অনাবৃত হয়। 

রবধন্দ্রনাথের উপলান্ধতেও তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে. "হৃদয়ের আস্তরণ 
ভেদ, হইবার কথা আছে। হৃদয়ের আবরণ ভেদ হইলে কি দেখা যায় ১ রবীন্দ্রনাথ 
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দোখতে পাইয়াছেন যে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে বিষাদ ছিল, তাহা এক 'নামষেই ভেদ 
কাঁরয়া সর্বত্র জ্যোতি ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। হৃদয়ের আম্তরণ গেলে থাকে অনাবৃত 
হৃ্দয়। আর সেই অনাবৃত হৃদয়ের ণবষাদ' গেলে থাকে কি? থাকে অনাবৃত 
আনন্দ। আর, যে জ্যোতি হৃদয় ভেদ করিয়া সর্বন্ত ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে, থাকে সেই 
জ্যোতি। দৃষ্টির আবরণ সরিলে হৃদয়ে এই যে আনন্দ, এই যে জ্যোতি প্রকাঁশত 
হয়, ইহা কি? তাহাই ব্রন্ষের প্রকাশ-রূপ এই জীবদেহে এবং তাহাই জীবের আপন 
প্রকৃত স্ব-রূপ। কাজেই, দেখা গেল যে, জগতের সত্যরূপের,সঙ্গে নিজের আত্ম- 
স্বরূপও এই প্রথম উপলাব্ধিটিতেই রবীন্দ্রনাথের নিকট উদ্ঘাটত হইয়াছে । 


(৩ ) 


রবীন্দ্রনাথের আঠারো-উনিশ বংসর বয়সের প্রথম উপলান্ধর মধ্যে দুইটি 
বিশেষ-দর্শন লাক্ষত হয়_ব্রন্ষের জ্যোতিরূপ এবং জগতের আনন্দরূপ। 

কিন্ত এই উপলান্ধাট যেমন অকস্মাৎ আঁসয়াছল, িছ,কাল পরে তেমানি 
অকস্মাং অন্তাহ্হত হইয়াছে; দৃষ্টির উপর হইতে যে পর্দা সায়া গিয়াছিল, তাহা 
আবার যথাস্থানে নামিয়া আসিয়াছে। উপলান্ধাটি বিবরণের উপসংহার রবীন্দ্রনাথ 
এইভাবে কাঁরয়াছেন,_ 

“জগতের আনন্দরূপের উপর তখনো যবানিকা পাঁড়য়া গেল না।....কিছ- 
কাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল। .. পাঁরচয় পাইয়াছ, 'কিল্ত্‌ 
আর দেখা পাই না। রত্ব দেখিতোছিলাম, হঠাং তাহা বন্ধ হইল এখন কোটা 
দেখিতোছ। কিন্তু কোটার উপরকার কারুকার্য যতই থাক. তাহাকে আর শ্‌না 
কোটামান্্র বাঁলয়া ভ্রম কারবার আশঙকা রাঁহল না।” 

আত্মার জ্যোতিরূপ এবং জগতের আনন্দর্প যিনি দোখয়াছেন, তাঁহার 
দৃম্টিতে আবার আবরণ নামে কেমন করিয়া? 

প্রশ্নটির উত্তরে প্রথমে মনে রাখিতে হইবে ষে, ব্রহয়দর্শন আর ব্রাহনীস্থাতি 
এক বস্তু নয়। ব্রহযজ্যোতিদর্শন হইলেই ব্রহমজ্যোতিতে প্রাতিষ্ঠা হয় মা, আত্ম- 
সাক্ষাংকার হইলেই স্ব-স্বরূপে স্থিতি লাভ হয় না। ব্রহয়দর্শন বা আত্মদর্শনের 
অর্থ হইল জ্ঞানলাভ। যোগসত্রে মহার্ধ পতঞ্জলি এবং যোগবাঁশষ্ঠ্যে মহার্ষ বশিচ্ঠ 
জ্ঞানের সপ্তভূমির কথা বালয়াছেন। এই জ্বানভূঁমি একাঁটর পর একটি ক্রমে ক্রমে জয় 
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কাঁরয়া জ্ঞানের সপ্তম ভূমিতে যান প্রাতষ্ঠিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারই দাঁষ্ট 
হইতে আচ্ছাদন চির-অপসৃত হয়, কেবল তাঁহারই দৃষ্টি নিত্য মূন্ত। 

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন সাধন-পল্থা অনুসরণ করিয়া একটির পর একাট 
্রজ্ঞাভূমি জয় করিয়া অবশেষে আত্মজ্যোতি দর্শন করেন নাই। কাজেই সপ্তম 
ভামর প্রজ্ঞা জ্যোতি অকস্মাৎ উদ্ভাঁসত হইলেও সে-ভূঁমি তাঁহার লব্ধ ভূমি হয় নাই। 
তাই দৃষ্টিতে আবার পূর্বের আচ্ছাদন নাময়া আঁসয়াছে। 

যোগসূত্রে মহার্ধ পতঞ্জলি আরও বাঁিয়াছেন, 'যে যোগীর চিত্ত বিবেক- 
পথে কৈবল্যের 'দিকে প্রবাহত হইয়াছে, ছিদ্র পাইলে তাহার চিত্তও পূর্ব 
সংস্কারসমূহে আচ্ছন্ন হয়।” সধানায় যাঁহার সম্প্রজ্ঞাত সমাধ সিদ্ধ হইয়াছে, সেই 
উচ্চ-সাধক সম্বন্ধেই এই উীন্ত যোগসূত্রে করা হইয়াছে। 

আর রবীন্দ্রনাথের আত্মজ্যোতিদর্শন বিনা সাধনে এবং অকস্মাৎ ঘটিয়াছে, 
কাজেই তাঁহার চিত্ত অবিদযাদ ক্লেশ ও পূর্ব সংসকারসমূহ হইতে এত সহজে এবং 
এত সত্বর কখনো মুস্ত হইতে পারে না, তাহা সাধনা সাপেক্ষ । এই কারণেই ব্রহ- 
জ্যোতি রবীন্দ্রনাথের নিজেকে ও জগংকে দেখাইয়া দয়া আবার অন্তাঁহ্ত হইয়াছে 
এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আবার পূর্বের আবরণ নামিয়া আসিয়াছে। 

দাঁক্ষণেশবরের পরমহংস দেবের একটি উন্তি এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য, [তান 
বলিয়াছেন যে, এমন গাছও আছে, যার আগে ফল পরে ফূল। অর্থাৎ আগে সিদ্ধি 
পরে সাধনা, এমন দ্টান্ত বিরল নহে. ইহাই তান বাঁলয়াছেন। পরমহংসদেবের 
নিজের জীবনই সেই দ্টাল্ত। 

বয়স তখন তাঁহার দশ কি এগারো, একদিন পাশের আনুড় গ্রামে বশালাক্ষণ 
দেবীকে দেখতে চাঁলয়াছেন, মাঠের মধ্যে আসিয়া পাঁড়য়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে 
পান যে আকাশে বক উীড়য়া চালয়াছে। দোঁখয়াই 'তাঁন সংজ্ঞা হারাইয়া মাঁটতে 
পাঁড়িয়া যান, তখন তাঁহাকে ধরাধার কাঁরয়া বাড়ীতে আনা হয়। পরবতর্ঁকালে 
নিজেই তিনি এই ঘটনার কথায় বালিয়াছেন, “দশ-এগারো বছরের সময় দেশে 
বিশালাক্ষী দেখতে গিয়ে মাঠে অবস্থা হয়। কি দেখলাম !_একেবারে 
বাহ্যশূন্য।” 

অকস্মাৎ চৈতন্যের মহাকাশাঁট ভিতরে উদ্ঘাঁটত হইয়া গিয়াঁছল এবং সেই 
আকাশেই তান ধাবম'ন বলাকা শ্রেণীকে দেখিতে পাইয়াছলেন। এখানে উল্লেখ 
থাকে যে, উপনিষদেও ব্রহেরর এক নাম বলা হইয়াছে_-আকাশ। পরমহংসদেব অনান্র 
বালিয়াছেন যে, সোঁদন তানি ব্রহ্নজ্যোঁতিই দর্শন কারয়াছিলেন। ইহাই পরমহংস- 
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দেবের প্রথম ব্রহমজ্যোতি-দর্শন এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁহারও নিকটে ব্লহন্ন তাঁহার 
জ্যোতির্পই প্রথম অনাবৃত করিয়াছিলেন দেখা যায়। 

পূরাণে দেবর্ষি নারদের প্রথম উপলব্ধির ষে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার সঞ্জো 
রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। 

বাল্যকালে একদিন অকস্মাৎ নারদের দৃষ্টির সম্মুখে ভগবান নিজেকে প্রকাশ 
করেন এবং পরম্হূর্তে অদৃশ্য হন। নারদ তখন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া কেবলই 
জিজ্ঞাসা কারতে থাকেন, "তুমি কোথায় 2” অদৃশ্য আকাশ হইতে উত্তর আসিল' 
“আম নিজেই তোমাকে দেখা দিয়াছ, এখন তুমি আমাকে খুজিয়া বাহর কর।” 
নারদ কাঁদিয়া বাঁললেন, “এজগতে সব কিছুকেই দোঁখতেছি, কিন্তু তোমাকে তো 
কোথাও দেখি না। কেমনে এ জগতকে পার হইয়া তোমাকে আম কে'থায় 
খদুজিয়া বাহর কারব 2" 

এবার অদৃশ্য আকাশের আশ্বাসবাণী নারদ শাঁনতে পাইলেন, “হে নারদ. 
আম যাঁহাকে স্পর্শ কার. তাঁহাকে আবদ্ধ কারয়া রাখে, সে-শান্ত আমার সল্ট 
জগতের নাই : আম যাঁহাকে দেখা দেই, সংসারের সাধ্য ক তাঁহার দ্ান্ট হইতে 
আমাকে দীর্ঘকাল আড়াল করিয়া রাখে ।" 

দেবার্ষ নারদ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের প্রথম উপলাব্ধর সাদশ্য এত স্পত্ট 
যে. তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। নারদ আমবাসবাণী 
শুনিয়াছিলেন যে, ব্লহয যাঁহাকে স্পর্শ করেন, জগং-সংসার আর তাঁহাকে আবদ্ধ 
কাঁরয়া রাখিতে পারে না। অর্থাৎ, তাঁহার দান্টতৈ তখন জগং আর জগতের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ বা শেষ নহে, নিভে ধৃত, এই সতা তাঁহার 
দৃষ্টিতে সর্বদাই উদ্ঘাঁটিত থাকে। 

আর রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই কথাঁটই অন্যভাবে বাঁলয়াছেন। 

“পরিচয় পাইয়াছ কিন্তু আর দেখা পাই না। রত্ব দোঁখতোছলাম, হঠাৎ তাহা 
বন্ধ হইয়া গেল এখন কৌটা দেখিতোছি। কোটার উপরকার কারুকার্য যতই থাক, 
তাহাকে আর কেবল শূন্য কোটামান্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙকা রাঁহল না।” 

কৌটা বলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশিত এই জগৎ-সংসারকেই বুঝাইয়াছেন এবং 
ইহার অন্তরালে বা অতাঁতে 'যাঁন অদৃশ্য রাহয়াছেন, তাঁহাকেই বলিয়াছেন কোটার: 
অভ্যন্তরে রত্ব এবং তাঁহার সম্বন্ধেই বিস্মৃতি বা ভ্রমের আশঙ্কা হইতে তিনি মুক্ত 
হইয়াছেন, প্রথমদর্শনের পরে এই দৃঢ় আত্মঘোষণাই তান কাঁরয়াছেন। গীতাতেও 
শ্রীভগবান বলিয়াছেন, “স্বক্পমপ্যস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াং"__তাঁহার সামান্যতম দর্শন- 
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স্পর্শনই জাবকে মহৎ ভয় অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে ত্রাণ কাঁরয়া থাকে ॥ 

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এত জোর দিয়া বাঁলতে পারয়াছেন যে. *ভ্রমের 
আশঙকা হইতে” তান চিরকালের জন্য ন্রাণ পাইয়াছেন। 

পরমহংসদেব আগে ফল পরে ফুল, অর্থাৎ অগে প্রাপ্তি পরে সাধনার কথা 
বাঁলয়াছেন। দেবার্ধ নারদের আখ্যানেও আগে ভগবানকে দেখা পরে তাঁহাকে 
খোঁজার কথা আছে। ব্রহেন্র কোনরুপ প্রকাশ যাহাদের জীবনে প্রথমে হয়, তাঁহাদের 
জীবনে সাধনা স্বভাব-নিয়মে আপনা হইতেই হইয়া থাকে। যাঁহাকে পলকের জন্য 
দেখা পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাকে পাইবার জন্য তখন একটা তীব্র ব্যাকুলতা সর্বক্ষণ 
সাধকের অন্তরে নদীধারার মত বহমান থাকে । এই তীব্র ব্কুলতাই একাটর পর 
একাট সাধনার স্তর বা ঘাট পার কাঁরয়া সাধককে আগ্যাইয়া লইয়া চলে। 'যাঁণ 
গৃহাহিত, যান অন্তর্ধামী, তিনি হৃদয়ের আবরণ সরাইয়া দেখা 'দিয়াছিলেন, সেই 
অন্তরবাসী 'অন্তর্যামী অমৃত আত্মাকে তখন হৃদয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত অহার্নীশ 
চাঁলিতে থাকে এবং ইহারই নাম সাধনা । 

এই সাধনা রবান্দ্রনাথকেও করিতে হইয়াঁছল। আসলে রবীন্ধুনাথকে দিয়া 
এ সাধনা করাইয়া লওয়া হইয়াঁছল, পরবতর্ঁ কালের ঘটনা এবং উপলাব্ধসমূহ 
হইতে তাহার প্রমাণ আমরা যথাস্থানে দোখিতে পাইব। 

পূর্বেই মহার্য পতঞ্ালর যোগসূত্র এবং ব্যাসভাষ্যের নিঁদর্টি লক্ষণ 
অনুসরণ করিয়া অ'মরা দোঁখতে পাইয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ আত্মসাক্ষাৎ- 
কারের বাঁজটি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। এই আত্মসাক্ষাংকারের বীঁজাঁট 
[ভিতরে ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথকে কোন স্বতন্ত্র বা বিশেষ সাধনা কারতে 
হয় নাই; সেই বাঁজাটর ক্লমঃপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের 
যে অবস্থা বা পারবর্তন ঘাঁটতে থাকে, তাহাই ভাষ।ন্তরে একাঁটর পর একাঁট 
সাধন অবস্থার স্তর আতিক্রম করা, অথবা একটির পর একা জ্ঞানভূমি বা সাধন- 
ভূমি লব্ধ হওয়া । 

নিজের উপলাব্ধর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরবতাঁ জীবনে উপাঁনষদের একাঁট মন্ম 
বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। মন্মি কঠ ও মুন্ডক উভয় উপানিষদে দূম্ট হইয়া 
থাকে, তাহা এই,_ 

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ ব্ণুতে তেন 
লভ্যস্তসোষ আত্মা বিবৃণ্‌তে তন্ং স্বাম"_এই ব্রহম্নকে বহ্‌ সাধ্যায়, অর্থাৎ বেদপাঠ 
সহায়ে, অথবা মেধা বা ধারুণাশান্ত সহায়ে, কিম্বা বহ্‌ শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও 
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জানা যায় না। যাঁহাকে ইনি বরণ করেন অর্থাৎ কৃপা করেন, তাঁহারই নিকট এই 
রহম স্বীয় রূপ প্রকাশ করেন॥ 

ব্রহমই রবীন্দ্রনাথকে বরণ কাঁরয়াছলেন, বহেমর সেই প্রকাশই পরে 
ব্হম আকর্ষণে পাঁরণত হয় এবং এই আকর্ষণই রবীন্দ্রনাথকে যে পথে আগাইয়া 
লইয়াছল, সেই পথের নাম বা বিবরণই সাধনা । এই কারণেই রবণন্দ্রনাথ নিজে 
এই অভিমত ব্যন্ত করিয়াছেন-_ 

“সাধকেরা আপনারাই বাঁলয়াছেন তাঁহাকে পাইবার পথ 'ন মেধয়া ন বহুনা 
শ্রুতেন'। অর্থাৎ, এটা কোনমতেই পঠন-পাঠনের ব্যাপার নহে। কিন্তু কেমন করিয়া 
সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলাব্ধতৈে উপনগণত হইয়াছেন, তাহা আজ পর্ন্তি কোন 
মহাপুরুষ আমাদিগকে বাঁলয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন, 
বেদাহমেতম, আমি জানিয়াছি, আম পাইয়াছি। কেমন কারয্া যে তাঁহারা ইহাকে 
জানেন, সে অভিজ্ঞতা এতই অল্তরতম যে, তাহা তাঁহাদের নাজেদেরই গোচর নহে ।” 

রবীন্দ্রনাথকেও যে সাধনা কাঁরতে হইয়াঁছল, তাহা যথাস্থানেই আলেচ্য। 
আপাতত দমম্টান্ত বা প্রমাণ হিসাবে একাঁট ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে. রাণ চন্দ 
এবং মৈন্রেয়ী দেবী উভয়ের গ্রন্থেই এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে। 

রান্রে রবীন্দ্রনাথকে হঠাৎ বিছায় কামড় দেয়, ভুন্তভোগীমাত্রেই জানেন 
যে, বৃশ্চিক দংশনে কিরূপ জবালা হইয়া থাকে। অসহ্য ষল্ত্ননায় রবীন্দ্রনাথও আঁস্থর 
হইয়া উঠেন, কিন্তু গৃহের সকলেই 'নাদ্রুত : তাঁহার যন্ত্রণার জন্য আর সকলের ঘুম 
ভাঙ্গবে, এই চিন্তাও রবীন্দ্রনাথের ভদ্রমনের পক্ষে অসহা, ফলে ওষধের কোন 
ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই। 

এই অবস্থায় হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন জাগে আচ্ছা বিছার কামড়ের 
এই বাথা কে ভোগ করিতেছে £ মনেই উত্তর আসিল-দেহধারণী রবীন্দ্রনাথ নামক 
যে-ব্যন্তি, তাঁহারই এই ব্যথা, আসল আমির তো কোন ব্যথা থাকতে পারে না। 
এই চিন্তা বা বোধের ফল কি হইল, তাহা রবীন্দ্রনাথের স্বমুখেই শোনা যাক, 
[তিনি বলিয়াছেন, - 

"যে দেহধারী কষ্ট পাচ্ছে সে আম নয়--হঠাং মনে হোল যেন ক রকম একট। 
যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল সে মুহূর্তে যত চেতনা ।" 

সামান্য বিশ্লেষণেই বুঝা যায় যে, দেহ হইতে মনকে তথা চৈতন্যকে রবান্দ্রনাথ 
সরাইয়া লইয়াঁছলেন, তাই অসহ্য জবালা-যন্দমণার কোন বোধই অ।র তাঁহার ছিল 
না। ইহা কেমন কাঁরয়া সম্ভব হয় 2 উত্তরে তান বাঁলয়াছেন,_- 


৩ 
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“যেন কী রকম একটা যোগস্‌ত্র ছি হয়ে গেল।” 

কাহার সঙ্গে কাহার যোগসত ছিন্ন হইল ? দেহের সঞ্গো দেহা বা দেহধারীর। 
এই যোগসূত্রটি কি, যাহা ছিন্ন হইয়াছে ? দেহ বোধ বা দেহ চৈতন্যই সেই যোগ- 
সূন্ন। এই বোধ কাহার থাকে না? যে মৃত, যে মূদ্ঘাতুর সংজ্ঞাহারা, যে গভীর 
সুষুপ্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিলেন, সন্ঞানেই তিনি দেহ হইতে 
আলাদা হইয়াছিলেন। 

শাস্মেও দেখা যায় যে, মহর্ষি অস্টাবক্র রাজার্ধ জনককে বলিয়াছেন- 

“যাঁদ দেহ পৃথক কৃত্বা চাত বিশ্রাম্য তিষ্ঠাঁস। 
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুন্ত ভাবষ্যাস ॥” 

দেহ হইতে পৃথক হইয়া চিন্তে বিশ্রাম লাভ যে করিতে পারে, তাহারই পরম 
সুখ, শান্তি ও বন্ধনমুক্তি ঘাঁটয়া থাকে ॥ 

ইচ্ছা করিলেই কেহ কখনো নিজেকে নিজের দেহ হইতে পৃথক করিতে পারে 
না, এ শন্তি যোগসিদ্ধ পুরুষদের পক্ষেই সম্ভবপর । কিন্তু উল্লিখিত ঘটনায় দেখা 
যায় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিজ দেহ হইতে পৃথক করিবার কৌশল জানিতেন। 
এই কৌশলেরই নাম যোগ এবং এ যোগ কদাচ সাধনা ব্যতীত কাহারও আয়ন্তগত 
হয় না। ৃ 

আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করা যাইতেছে ; মৈব্রেয়। দেবী 'মংপুতে 
রবীন্দ্রনাথ'--গ্রল্থে ঘটনাঁটর বিশদ বিবরণ দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায 
আশি। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই-_ 

সন্ধার পরে রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বাড়ীর সকলে সমবেত হইয়াছেন, 
স্বয়ং কবি একটির পর একটি নিজের কবিতা পাঠ কারিয়া শূনাইতেছেন ব্যাখ্যা 
করিতেছেন, নিজের বহু গান একটির পর একটি গাহিয়া শুনাইতেছেন, ইহার সঙ্গে 
হাসি-ঠাট্রা-তা্মাসারও অজন্র পাঁরবেশন চাঁলয়াছে, আনন্দ ও তৃশ্তিরসে তান 
সকলের হদয়পাণ্র সোদিন কানায় কানায় ভরিয়া তুিয়াঁছলেন। 

বহক্ষণ হয় এই আনন্দ আসর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক সময়ে গৃহকরাঁ 
(লোখকা) ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পান যে, রবীন্দ্রনাথ একা চুপ করিয়া বাঁসিয়া 
আছেন। কিন্তু এ কোন্‌ রবীন্দ্রনাথ! ইনিই কি কিছদ পূর্বে কাবতায় গানে হাস্যে 
উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিলেন ? একেবারে অপ্রারাচিত এক রবীন্দ্রনাথ, ইনি যেন এ 
জগতের কেহ নহেন। 

কথাটা গৃহকন্রঁ অতি সন্তর্পণে এবং -সভয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলেন, “আপাঁনি 
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, যখন চুপ করে বসোঁছলেন, তখন আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবাছল.ম।......মনে হয় না 
আপনি আমাদের কেউ।” 

উত্তরে রবান্দ্রনাথ বলেন,_ ৃ 

“সত্যি কথাই বলব, আঁম তোমাদের কেউ নই। ভিতরে একটা জায়গায় 
আমি নির্মম, চিরাদন মনে মনে আম উদাসী । তাই একাঁদন িখোছল্‌ম- আম 
চণ্টল হে, আম সদরের পিয়াসী। এ কিন্তু একটা কাবত্বের কথা মান্র নয়। লোকে 
মনে করে, এটা কবির একটা মুডমান্র। কিন্তু তা ঠিক নয়। এ আমার জীবনের! 
একটা গভীরতম সত্য যে, আম সুদূরের পিয়াসী।” 

এখানে দেখা যায় যে. রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “ভতরে একটা 
জায়গায় আমি নির্মম।" 
ব্ধন শূন্য। ভিতরের সেই নির্মম নিরাসন্ত মনের নিজ্ন গূহায় তিনি সারয়া 
গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে সোদন এজগতের লোক বাঁলয়া মনে হয় নাই, অতাল্ত 
অপরিচিত আতি-দ্‌রের মানুষ মনে হইয়াছে। 

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য, মনের এঁ মূস্ত-ভিতরাঁটতে কি ইচ্ছা হইলেই যাওয়া 
যায়, না সকলেই যাইতে পারে ? বহ্‌ সাধনায় ও অভ্যাসে মনের এঁ নিরাসন্ত ভূমি 
লব্ধ হইয়া থাকে । মনের এঁ ভূমিতে যাঁহার যাতায়াত আছে, অথবা মনের এ ভূমির 
যান বাঁসন্দা, তিনিই বলিতে পারেন "আমি তোমাদের কেহ নই. আম 

আত্ম যেমন দেহে থাঁকয়াও দেহের অংশ নহে, সের আলো যেমন জগতের 
সর্বকিছুর উপর পাঁড়য়াও জগতের নহে, এই অবস্থানও তদ্রুপ । দেহে থাকিয়াও এই 
দেহাতীঁত বা বিদেহশ 'স্থাঁত সিদ্ধ সাধকেরই হইয়া থাকে। আর সাধনা ব্যতীত 
এ-সদ্ধি আসে না। রবীন্দ্রনাথের পূরবোন্ত চিন্ন বা অবস্থা তাঁহার জীবনের আড়ালে 
সঙ্গোপনে গঢ় এক সাধনারই 'সাদ্ধর পরিচায়ক বা চিহু। 


(8.3) 


পৃবেই উীল্লাখত হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপলব্ধিটির মধো 
রুহের জ্যোতিরূপ এবং জগতের আনন্দর্প এই দুইটি বিশেষ দর্শন পরিলক্ষিত 
হয়। এই দুইটি দর্শনের তেমনি দুইটি গভাঁর প্রভাবও তাঁহার পরবতাঁ সমগ্র 
জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে- একটি তাঁহার ব্যন্তিগত জশীবনে, অপরটি তাহার 
সাহিত্য-সাধনায়। 

প্রথম প্রভাবাটির ফলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে সূর্য একটি বিশেষ 
স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ,একাদন উদয়-আকাশে প্রভাতসূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে অকস্মাং তাঁহারও হৃদয়-আকাশের আবরণ অপসারিত হইয়াছিল, দেখা 
দয়াছিল সে-আকাশে ব্রহজ্যোতি। এই কারণেই সূর্য এবং ব্রহেমর প্রকাশ 
রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে চিরকালের জন্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে যোগযাযস্ত, তাই সাঁবতা রবীন্দ্র 
নাথের নিকট ব্রহনদূতী। 

যে-বিগ্রহ বা মন্তের মাধ্যমে ইন্টের সঙ্গে সাধকের মিলন ঘটে, সদ্ধাবস্থাতেও 
সৈই বিগ্রহ বা মন্ত্র সাধকের আরাধ্যরূপেই থাকে । এই কারণেই দেখা যায় যে. 
রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বারম্বার বাঁলয়াছেন--সূর্যপূজারী, সূর্যোপাসক। 

বস্তুত সৃম্টজগতে সূর্ই একমান্ধ ব্রহেমর যথার্থ প্রতীকরূপে খধিসমাজে 
উপাসিত ও বান্দিত হইয়াছে । পৃথিবীতে সর্বস্তুই আপন প্রকাশের জন্য সূর্যের 
আলোর অপেক্ষা করে, কিন্তু সূর্য স্বয়ং সঙ্গে জগতকেও প্রকাশ 
কাঁরয়া থাকে । ব্রহেনরর স্ব্ম্প্রকাশ এই 'এুাত সূর্যই ধারণ ও 
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। বহন কারতেছে। কাজেই ব্রহনবাদশী খাঁষদের নিকট সূর্য ব্রহেমর প্রতীকর্‌পে উপাস্য 
ও পুজিত। রবান্দ্রনাথও গোলে ও ধর্মে সেই ধাঁষ ; কাজেই কোন মার্ত বিগ্রহ 
মন্ত্র ইত্যাদির পারিবর্তে সূর্যই যে ব্রহেনর দৃতরূপে তাঁহার জাঁবনে আঁবর্ভৃত হইবে, 
ইহা আদৌ আকাস্মিক নহে, ইহাই স্বাভাবক ও প্রত্যাশিত । 

রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলিয়াছেন যে, প্রত্যহ প্রভাতসূর্ষের সঙ্গে সাক্ষাং তাঁহার 
করা চাই-ই এবং যোদিন সূর্যের দেখা না পান, সোঁদন দিনটাই তাঁহার ব্যর্থ ও নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে বলিয়া তান মনে করিতেন। এই কারণেই কখনো কোথাও গেলে 
আবাসস্থানে পৃবাঁদকের ঘরই তিনি বাছিয়া নিতেন, যেন প্রভাতে উঠিয়াই 'প্রিয়তমের 
জ্যোতিম্ময়ী আকাশদূতীকে তিনি সময়মত অভ্যর্থনা কাঁরতে পারেন। ইহাই ছিল 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রাত্যহিক এবং একমান্্র উপাসনা । পাঁথবীর সকল কাঁব বা 
সাধক একন্র মিলিয়াও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত সূর্যবল্দনা করেন নাই বাঁললে' 
অত্যুন্তি হয় না। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে সূর্য কি স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তাহার একটু বিবরণ 
বা দৃজ্টান্ত দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার সূর্ধোপসনার আর্রম্ভ 'তিনি 
এইভাবে করিয়াছেন__ 
প্রতিদিন যে পাঁথবী 
প্রথম সৃম্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা, 
গামি তার উল্মীলিত আলোকে অনুসরণ ক'রে 
অন্বেষণ কার আপন অন্তরলোক ॥ 
ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথের কন্ঠে বোদক খধাঁষর মত প্্রার্থনা-মল্ত ধ্বনিত 
হইয়াছে_ 
আমিও প্রাতাঁদন উদয়াদগ্বলয় থেকে বিচ্ছারত রশ্মচ্ছটায় 
প্রসারিত করে দিই আমার জাগরণ, 
বাল.হে পৃষণ, 
তোমার হিরণ্ময় পান্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন, 
উন্মুন্ত কর সেই আবরণ । 
বাল,._হে সাঁবিতা, 
সারয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন,._ 
তোমার তেজোময় অঙ্গের সুক্ষ অগ্নিকণায় 
রচিত যে আমার দেহের অণুপরমাণ,, 
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তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ. 
আমার অন্তরতম সত্য ॥ 
অন্য একটি সূর্য স্তবে তিনি বলিয়াছেন- 
“হে সবিতা তোমার কল্যাণতম রূপ 
করো অপাবৃত, 
সেই দিব্য আবিভাবে 
হোর আমি আপন আত্মারে 
মৃত্যুর অতাঁত ॥» 
প্রথম উপলব্ধিটির প্রথম প্রভাবের ফলে রবীন্দ্রনাথ ব্যান্তগত জীবনে সূর্য- 
পূজারী বা সর্ধোপাসক। এই প্রভাবাঁটর ফলেই তাঁহার নিজস্ব সাধনার ধারা 
বা পথটি উল্মুন্ত হইয়াছে-_সে সাধনা হইল সূর্য-সাধনা। 
অতঃপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম উপলাব্ধটির দ্বিতীয় প্রভাবঁটির সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম প্রভাব ব্যন্তগত জীবনে, সেখানে তান সূর্ধপৃজারী : 
দ্বিতীয় প্রভাব তাঁহার সাহিত্য-জীবনে, সেখানে তান আনন্দের উপাসক। 
প্রথম উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথের নিকট জগ্গতের আনন্দর্প উদ্ঘাটিত হইয্া- 
ছিল, ইহার ফলে তাঁহার সাহত্য-সাধনায় কখনো নিছক রৃপস্ৃম্টিকে রসস্বাম্টকে 
[তান লক্ষ্য বা আদর্শ িয্প্ুবে গ্রহণ কারিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহিতা-সাঁধনাত় 
যে রূপের সাধনা দেখা' য়ায়, তাহা আনন্দ-সাধনা, আর এই "আনন্দই ব্লহেমর রূপ" 
উপার্নিঘদ বলেন। তাই তিনি সাহিত্য যে রসসাম্টর সাধনা কাঁরয়াছেন, তাহা 
আনন্দময়ের 'রসো বৈ সঃ-এর সাধনা । 
এই প্রথম উপলাব্ধিটি সম্বন্ধে তিনি নিজেই তাই এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“এই আমার জনবনের প্রথম আঁভজ্ঞতা, যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে 
পারে ।......তখন স্পন্ট দেখোছ, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ 
সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে একাঁদন বাল্যাবস্থায় সুস্পন্ট 
দেখেছিলুম, সেই জন্যেই 'আনন্দর্পমমৃতং যাঁদ্বভাঁতি' উপাঁনষদের এই বাণ 
আমার মূখে বার বার ধ্বনিত হয়েছে। সৌঁদন দেখেছিলূম, বিশ্ব স্থূল নয়। বিশৈব 
এমন কোন বস্তু নেই, ষার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখোঁছ তা নিয়ে তর্ক 
কেন? স্থূল আবরণের মতুযু আছে. অল্তরতম আনন্দময় যে সন্তা, তার মত্ত্যু নেই।” 
এই প্রথম আভিজ্ঞতাঁটই তাঁহার কবি-জীবন বা সাহিত্য-সাধনায় নিঝরের 
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স্বগন ভঙ্গা। এই জাবনধারা কোন পারণাঁত গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহার সাহত্যক্ষে্নে, 
রবীন্দ্রনাথের নিজের আত্মপরিচয় হইতেই তাহা শোনানো যাইতেছে। তান 
বলিয়াছেন_ 

“এই সত্তর বংসর নানাপথ আমি পরাঁক্ষা করে দেখোছ, আজ আমার আর 
সংশয় নেই, আম চণ্টলের লীলাসহচর ।......আমি তত্বজ্ঞানী শাস্তজ্ঞানী গুরু বা 
নেতা নই......শদ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পাঁথবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে 
নির্মল নিরাময় কল্যাণর্তে প্রবার্তত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য ; তাঁদের আসনের 
কাছে আমার আসন পড়েনি। কিন্তু সেই এক শহ্রজ্যোতি যখন বহু বিচিন্র হন, 
তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মতে আপনাকে বিচ্ছারত করেন, বিশবকে রাঁঞ্জত 
করেন, আম সেই বািচত্রের দৃত......তাঁর খেলাঘরের যাঁদ কিছ খেলনা জ্যাগিয়ে 
দিয়ে থাঁক, মাটির ভাঁড়ে যাঁদ কিছু আনন্দরস জাগয়ে থাক. সেই যথেজ্ট। এই 
ধূলো-মাট-ঘাসের মধ্যে আম হূদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম বনস্পাঁত ওষাঁধর মধ্যে। 
যারা মাঁটর কোলের কাছে আছে, যারা মাটিতে হাঁটতে আরম্ভ করে শেষক'লে 
মাটিতেই বিশ্রাম করে, তাদের সকলের বন্ধু আমি, আমি কবি।” 

এই কাবিই মাটিকে তাঁহার কবিজীবনের শেষ প্রণাম জানাইয়া গিয়াছেন - 

“সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরাতি 
এই জেনে এ ধূলায় রাখনু প্রণাঁত ॥" 


( & ) 


রবীন্দ্রনাথ ব্রহমজ্ঞ পুরুষ কিনা, ইহাই আমাদের বিচার্ষ প্রমন। সাধকের 
আপন 'উপলাব্ধ এবং শাম্তবাক্য' এই কম্টিপাথরটি আমরা গ্রহণ কারয়াঁছ প্রশ্নাটর 
বিচারের জন্য। রবীন্দ্রনাথের জাঁবনের প্রথম আধ্যাত্বক উপলব্ধিটির বিচার ও 
বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, অধুনা তাহার দ্বিতীয় একাঁট উপলব্ধিকে প্রমাণ হিসাবে 
উপস্থিত করা যাইতেছে। 

তখন রবীন্দ্রনাথ পদ্মায় বোটে থাকেন, সেখানে তাঁহার জীবনযাত্রা ছিল 
লোকালয় হইতে দুরে। মাঝে মাঝে তিনি সাজাদপুরে আসতেন, খালের পারে 
একটা বাড়ি তাহার দোতালার ঘরে তিনি থাকিতেন। খালের এ-পারেই ছিল একটা 
হাট, সেখানে 'বাচন্্র জনতা, তাঁহার দোতালার ঘর হইতে লোকালয়ের এই লালা 
তিনি অবসর মত দেখিতেন। সেই সময়কার একাঁদনের উপলব্ধির ছু বিবরণ তিনি 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবনের প্রথম উপলধ্ধিরই পুনরাবৃত্তি 
বাঁলিয়া বাহ্যত মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত ইহা সম্পূর্ণ নূতন এক গভীরতম 
উপলাব্ধ। উপলার্ধীটর যে-বিবরণ তান 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছেন, তাহা এই-- 
_.. শদোতালার জানলায় দাঁড়িয়ে সৌদন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ধার 
জলভারনত মেঘ, নীচে ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেচে, তাদের 
মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঞ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে 
বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অত্যন্ত নাবড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনূভীতি 
এল, সামনে দেখতে পেলসুম নিত্যকালব্যাপী সর্বান্ভঁতির অনবাচ্ছন্ন ধারা, নানা 
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প্রাণের বাচন্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখন্ড লীলা । নিজের জীবনে যা বোধ 
করাঁচ, যা ভোগ করাচ, চাঁরাদকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মূহুর্তে যা-ীকছু 
উপলাব্ধ চলেচে, সমস্ত এক হয়েচে একাঁট 'বরাট আঁভজ্ঞতার মধ্যে। আঁভনয় চলেচে 
নানা নটকে নিয়ে, সখ দুঃখের নানা খন্ড-প্রকাশ চলচে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবন- 
যাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর 'দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্চে এক পরম দ্রম্টার 
মধ্যে যিন সর্বানূভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখ-দুঃখের যে-সব অনুভূতি 
একান্তভাবে আমাকে বিচালত করেচে. তাকে দেখতে পেলহম দ্রম্টারুপে এক নিত্য- 
সাক্ষীর পাশে দাঁড়য়ে। 

“এমান করে আপনা থেকে 'বাবন্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খন্ডকে স্থাপন করবা- 
মান্ন নিজের আঁস্তত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলনলাকে রসরূপে দেখা 
গেল কোনো রাসকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সোঁদনক!র এই বোধাঁট নিজের কাছে 
গভীরভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল। 

"একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানলার 
কাছে দাঁড়য়োছলাম ক্ষণকালের অবসর যাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক 
মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়চে তখন, ইচ্ছা করচে 
সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কাঁর কাউকে । কে সেই আমার পরম 
অন্তরঙ্গ সঙ্গ যান আমার সমস্ত ক্ষণককে গ্রহণ করচেন তাঁর নিত্যে। এফষোহস্য 
পরম আনন্দঃ, আমার মধ্যে এ এবং সে- এই এ যখন সেই সে-র দিকে এসে দাঁড়ায় 
তখন তার আনন্দ ॥" 

এই উপলান্ধির মধ্যে প্রধান বা মূল কথা যোট, তাহাকেই প্রথম গ্রহণ করা 
যাইতেছে। সেই প্রধান কথাটি হইল এই--“এতকাল িাজের জীবনে সুখদুঃখের 
যে-সব অনুভীত একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেচে, তাকে দেখতে পেলুম 
দষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়য়ে।" এখন প্রশ্ন, কে এই শনতা- 
সাক্ষী" ? 

ইনিই যে অল্তর্যামী ব্রহম, তাহা আমরা একটু পরেই যথাস্থানে দেখিতে 
পাইব। আপাততঃ এইটুকু বাঁলয়া রাখা যাইতেছে যে, এই নিতাসাক্ষীর পাশে 
দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও দ্রষ্টার আসনে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই 
নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়াইয়া দেখলেই খন্ডকে উত্তীর্ণ হইয়া 'অখন্ডলশলাকে' দেখা 
সম্ভবপর হয় ; তাঁহার পাশে স্থান গ্রহণ কাঁরলেই 'সমগ্রের মধ্যে খন্ড' আপন অর্থ 
ও সার্থকতা পায় এবং এই নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়াইতে পাঁরিলেই শনজের আঁস্তিত্বের 

৪ 
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ভার লাঘব' হইয়া যায়। ব্রহনই যে এই নিত্যসাক্ষী, তাহা রবীন্দ্রনাথের উপলাধ্ধর 
ণিববরণেই পাওয়া যায় ; তাই দেখা যায় যে, এই নিত্যসাক্ষণীকে 'তাঁন বালয়াছেন-- 
'পরমন্রষ্টা, এবং 'সর্বানৃভূঃ। 

গীতায় শ্রীভগবান বাঁলয়াছেন,_ 

“শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় এবং প্রাতি দেহে আমাকেই ক্ষেন্রজ্ঞ (সাক্ষী) বালিয়া 
জানিবে।" 

এখানে বলা হইয়াছে যে, স্থাবর-জঙ্গম সর্বক্ষেত্রে ভগবানই একমাত ক্ষেত্রে, 
সাক্ষী বা দ্রত্টা। গীতা আরও বালয়াছেন__ 

উপদ্রজ্টানুমল্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশবরঃ। 
পরমত্মোত চাপ্ক্তো দেহেহস্মিন পুরুষঃ পর ঠ 

-এই দেহে পরমপুরূষ পরমাত্মা মহেশরর বিরাজিত আছেন ; তান সাক্ষী, 
অনুমন্তা, ভর্তা ও ভোস্তা ॥ 

পূর্বের চেয়ে আরও পাঁরত্কার ও স্পম্ট করিয়া এখানে বলা হইয়াছে যে, 
পরমাত্মা বা ব্লহন্ন এই দেহেই আছেন এবং তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা। 

প্রাচীনতম উপনিষদ বৃহদারণীকে এই তর্তীট বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে : 
সেখানে দেখা যায় যে, জনকের রাজসভায় ব্রহম-বিচারে গাগীব প্রশ্নের উত্তরে বহয়া্ধ 
যাজ্ঞবজ্ক্য বলিয়াছেন,_“হে গা্গীঁ! সেই অক্ষর (রহম) অ-দৃষ্ট কল্তু দ্রষ্টা।.... 
[তিনি ভিন্ন অন্য দ্রম্টা নাই. অন্য বিজ্ঞাতা নাই ॥" 

উপানিষদ এই তত্তুই স্পম্ট ঘোষণা কারয়াছেন যে. রহন্নই একমান্র দ্রষ্টা বা সাক্ষী । 
ইহাকেই কেনোপনিষদ বাঁলয়াছেন-“দৃম্টর দ্রষ্টা” এবং শ্বৈতাশবতরোপাঁনষদ 
বলিয়াছেন-_-প্রধানক্ষেতজ্ৰপাঁত"। আর তাঁহাকেই রবান্দ্রনাথ বালিয়াছেন “পরমদ্রম্টা 
এবং “নত্যসাক্ষ'। মানুষ বা জীব সর্বজ্ঞ নহে, একমাত্র ঈশবরই সর্বজ্ঞ এবং 
সর্বসাক্ষী, এ তত্ব সর্বশাস্ত্েই স্বীকৃত। 

কিন্তু ইহাকেই যে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহারই পাশে গিয়া 
দাঁড়াইয়াছলেন, তাহার প্রমাণ কিঃ সেই প্রমাণাঁট উপস্থাপিত কারবার পূর্বে 
উপাঁনষদের একটু সাহায্য লওয়া যাইতেছে। 

বৃহদারণ্যক উপাঁনষদে জানা যায় যে, খাঁষ উদ্দালকের প্রশ্নের উত্তরে মহার্ধ 
যাজ্ঞবজ্ক্য বালয়াছেন__“এষ তে আত্মা অল্তর্যামী অমৃত” ব্রহনই অল্তর্যামী ও 
অমৃত এবং তিনিই তোমার আত্মা ॥ অতঃপর মহর্ধ আঁত বিস্তৃতভাবে এই তত্তটির 
উপদেশ দান কাঁরয়াছেন-২ 


ধাঁষ রবীন্দ্রনাথ ২৫ 


“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথব্যা অন্তরো যং পৃঁথবী ন বেদ ষস্য পাঁথবা 
শরশরং যঃ পাথিবামন্তরো যময়তযেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃত...ইত্যাদি”_-যাঁন 
পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথবীর অল্তরবতাঁ পাঁথবা যাঁহাকে জানে না, পাঁথবা যাহার 
শরীর, যান পৃথিবীকে যমন অর্থাং নিয়ল্লণ করেন_তানই অল্তর্যামী ও অমৃত 


যান বিশ্বসৃষ্টর কর্তা ও পাঁরচালক, তাঁনই জীবদেহে অল্তর্ধামীরূপে 
অবাস্থত এবং তিনিই জীবের আত্মা। এই অন্তর্ধামী আত্মাকে জানলেই সমগ্র 
সূন্টর অন্তর্যমী ব্রহমকে জানা হয়। 

এই ততই রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য উপলব্ধিতে আভিব্যন্ত হইয়াছে । তাই 'তাঁন 
বলিয়াছেন যে, এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়াইয়া তিনি দৌখয়াছেন--সমস্ত খন্ডকে 
লইয়া এক অখন্ডের নিত্যলীলা। এই নিত্যসাক্ষীর দিকে মূখ 'ফিরাইয়া তাই 
তাঁহাকে বলতে শোনা যায়__“কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গ 'যাঁন আমার সমস্ত 
ক্ষাণককে গ্রহণ করেছেন তাঁর নিত্যে।” মহার্ধ যাজ্ঞবজ্ক্য যাঁহাকে 'অল্তর্ধামী 
অমৃত আতা” বাঁলিয়াছেন, তাঁহাকেই রবীন্দ্রনাথ 'আমার পরম অন্তবঙ্গ সঙ্গী” বলিযা 
দেখয়াছেন এবং জানাইয়াছেন। 

অহং-এর কেন্দ্র হইতে দাঁম্ট অর্থাং চৈতন্য যখন এই নিত্যসাক্ষী পরম অন্তরঙ্গ 
সাক্ষীর কেন্দ্রে স্থাপিত হয়, তখনই দাঁষ্টর আবরণ উন্মোচিত হয় এবং অখল্ড 
দৃষ্টির আলোতে জগতেরও সত্যরূপ আনন্দর্প উদ্ঘাঁটিত হয়। ব্রহ্ যান বৃহৎ, 
তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলে বড়োকে দেখা হয, তখন জগতের যাবতীয় খন্ডে 
আড়ালে বা মধ্যেও বড়োকেই দেখিতে পাওয়। যায়। তখন খল্ড তাহার ক্ষুদ্র সীমার 
গধ্যেই অখন্ডেরই লালা উদ্ঘাটিত করে. সীমা তাহার সশমার মধ্যেই অসামের' 
লীলাক্ষেত্র হইয়া দেখা দেয়। তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়ীইলে, তাঁহার অলোতে চোখ 
মোৌললে এই বাঁচত্র সৃষ্টি যে রূপ লইয়া দেখা দেয়, তাহা হইল--লীলা বা মহাকাব্য। 

ব্রহমনসূত্রেও ভগবান বেদব্যাস সৃম্টকে বলিয়াছেন ব্রহেমর লীলা । রবীন্দ্র- 
নাথের উপলব্ধিতেও এই সত্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই। তাঁহাকেও আমরা বাঁলতে 
শুনি-“সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানূভূতির অনবাচ্ছন্ন ধারা, 
নানা প্রাণের বিচিন্ন লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একাঁটি অখন্ড লীলা ।” 'নিত্যসাক্ষীকে 
দেখার কথা যাঁদ এই উপলাব্ধতে নাও থাঁকিত, তথাপি শুধু এই “অখন্ডলীলা'- 
দর্শন ও অন্ভাতি হইতেই জানা যাইত যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহযজ্ঞ. রবীন্দ্রনাথ ধাঁষ। 


(৬) 


'নিত্যসাক্ষণীর পাশে দাঁড়াইয়া দেখিলে এই 1ীবন্ব একটি মহাকাব্যরূপে দেখা 
দেয়, একথা বলা হইয়াছে। মহাকবির এই ববশ্বকাব্য দোঁখয়া বোদক খাঁষ 
বালয়াছেন_ 

আস্ত সন্তং ন জহাতি 
অস্তি সন্তং ন পশ্যতি। 
দেবস্য পশ্য কাব্যং 

ন মমার ন জীর্যাত॥ 

-_ কাছে আছেন তাঁকে ছাড়া যায় না, কাছে আছেন তাঁকে দেখা' যায় না, কিন্তু 
দেখো সেই দেবের (ব্রহেমর) কাব্য সে-কাব্য মরে না, জীর্ণ হয় না॥ 

রবীন্দ্রনাথও যে এই দেবস্য কাব্যং-ই দেখিয়াছলেন, তাঁহার উপলব্ধিতে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বালয়াছেন-_ 

"আঁভনয় চলেচে নানা নটকে নিয়ে, সখঃদুঃখের নানা প্রকাশ চলচে তাদের 
প্রত্যেকের স্বতন্র জীবনযান্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ 
পাচ্চে পরমদ্রজ্টার মধ্যে যান সর্বানূভূঃ। জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল 
কোনো রঁসিকের সঙ্গে এক হয়ে।” 

বৈদিক খাঁষ যাহাকে বাঁলয়াছেন 'দেবস্য কাব্যং, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে 
বলিয়াছেন 'নাট্য' এবং বৈদিক খাঁষ যাঁহাকে বলিয়াছেন 'দেবস্য', তাঁহাকেই রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন 'রাঁসক' সর্বানূভূঃ। 


ধাষি রবশন্দ্রনাথ ২৯ 


প্রসঙ্গত একটা কথা বলা যাইতেছে যে, এখানে যান নাট্যকার, রাঁসক, পরম 
অন্তরঙ্গ সাক্ষী, নিত্যসাক্ষী ইত্যাঁদ রূপে আভব্যন্ত ও আভাঁহত, তাঁহাকেই তাঁহার 
কাঁবজীবনে রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন_-জীবনদেবতা'। ১৩১৪ সালের মাঘ মাসে 
'বঙ্গদর্শন' পন্রিকায় নিজের আত্মপরিচয় প্রবন্ধে তান 'লাখয়াছেন__ 

“এই যে কাব, যান আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও 
প্রাতকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা কাঁরয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার 
কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজনীবনের 
সমস্ত খন্ডতাকে এক্যদান করিয়া বিশ্বের সাহত আমার সামঞ্জস্য স্থাপন কাঁরতেছেন, 
আম তাহা মনে কার না- আম জান, অনাঁদকাল হইতে 'বাচন্র বিস্মিত অবস্থার 
মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত কাঁরয়াছেন :_ 
সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত আঁস্তত্বধারার বৃহৎ স্মাতি তাঁহাকে অবলম্বন 
করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রাঁহয়াছে ॥" 


এই 'জীবনদেবতা' এই রাঁসক এবং এই মহাকাঁবকে লক্ষ্য কাঁরয়া রবীন্দ্রনাথ 
সত্তর বংসর বয়সে আপন আত্মপরিচয়ে ঘোষণা করিয়াছেন-__ 

"আমি সেই বিচিন্নলের দূত। 'বাচন্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে 
বাহরে লশলায়ত করা-এই আমার কাজ।...আজ আমার আর সংশয় নেই, 
আমি চগ্চলের ল'লাসহচর |” 

পরবতর্কালে ইহাকেই তান নাম দিয়েছেন_বিরাট পুরুষ, মহামানব । 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহা খুলিয়া বাঁলয়াছেন_ “এখন নাম 'দিয়াছি মহামানব। এই 
পরমাত্মা মানবপরমাত্মা, ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সান্নীবিষ্ট্র, ইনি আছেন সর্বদা 
জনে জনের হৃদয়ে, সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান [নিয়ে তিনি সর্বজনের 
হদয়ে প্রাতান্ততঃ।" 

এখন গোড়ার কথায় ফিরিয়া আসা যাক্‌। রবীন্দ্রনাথের জীবনের যে- 
উপলব্ধিটির আলোচনা এতক্ষণ করা গিয়াছে, আঁদতেই বলা হইয়ীছে যে, তাহার 
প্রধান কথাটি হইল-_জীবন ও জগৎকে “দেখতে পেলুম দ্রম্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর 
পাশে দাঁড়য়ে। এমনি করে আপনা থেকে বাবন্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খন্ডকে 
স্থাপন করবামান্ন নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল।” 

উপলাব্ধর এই প্রধান কথাটিই প্রধান প্রমাণ যে. রবীন্দ্রনাথ ব্রহমজ্ঞ, তান 
খাঁষ। প্রমাণাঁটর একটু শাস্ত্রীয় সমর্থন অতঃপর প্রদত্ত হইতেছে। 

শ্বেতা*্বতর এবং মূন্ডক উভয় উপাঁনষদে ব্রহনন সম্বন্ধে এই মন্ত্র দুহাঁট 
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পাওয়া যায়__ 
দ্বা সপর্ণা সুজা সখায়া 
সমানং বৃক্ষ পাঁরষস্বজাতে। 
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ আস্ত 
অন*নন অন্যো আভচাকশশীত ॥ 
সমানে বৃক্ষে প্রুষো িমগ্নঃ 
অনীশয়া শোচাতি মূহ্যমানঃ। 
জ.স্টং সদা পশ্যাতি অন্যসীশম 
অস্য মাঁহমানামাত বীতশোকঃ ॥ 
দুইটি সূন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে আঁধাম্ঠত আছে। তাহারা পরস্পর 
পরস্পরের সখা। তাহাদের মধ্যে একজন সংস্বাদু ফল ভক্ষণ করে; অপর ভক্ষণ 
করে না, শুধুই দেখে । একই বৃক্ষে একজন (জীব) নিমগ্ন হইয়া ঈবরভাবের অভাবে 
মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে ; কিন্তু সে যখন অন্যকে ব্রেহ়কে) দোঁখিতে পায়, তখন 
তাঁহার মহিমা অনুভব কারয়া শোকের অতাঁত হয় ॥ 
একই বৃক্ষে দুই পক্ষী বালিতে উপানষদ একই দেহে জীব এবং ব্রহেমর সহ- 
অবাঁস্থাত বুঝাইয়াছেন। জীব সংসারের সুখ-দুঃখের ভোন্তা, সংসারের শোক- 
দু$খে মুহ্যমান, সে যখন তাহার সখা ব্রহমকে দেখে, তখন শোকের অতীত হয়, 
ইহাই হইল উপানষদের মন্ত্র দুটির নির্গলিতার্থ। রবীন্দ্রনাথের উপলাব্ধর মধ্যে 
যাহাকে আমরা প্রধান কথা বালয়াছি, তাহা এই মন্তদুইটিরই আক্ষারক অনূবাঁদ 
বলা যাইতে পারে। 
উপানিষদ বাঁলয়াছেন, “দুই সখা”, আর রবীন্দ্রনাথ বঁলিতেছেন__“আম।র 
পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী ।” 
উপাঁনষদ বাঁলয়াছেন 'এক পাখী সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে” আর 
রবীন্দ্রনাথ বালতেছেন_*দেখতে পেলম. দ্রম্টারূপে এক নিতাসাক্ষীর পাশে 
বিচলিত করেচে”। | 
উপনিষদ বলিয়াছেন, "একজন ফল ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে, আর 
রবীন্দ্রনাথ বাঁলতেছেন--“নত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে”। 
উপনিষদ বাঁলয়াছেন, 'যখন জীব অন্যকে ব্রেহন্নকে) দোঁখিতে পায়”, আর 
রবীন্দ্রনাথ বাঁলতেছেন_“দেখতে পেলুম দ্রন্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে 


য়” | 
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উপ্পানষদ বলিয়াছেন, এই দেখার পরে 'তখন সে (জৌব) শোকের অতাত 
হয়” আর রবীন্দ্রনাথ বাঁলতেছেন-_-“নিজের আঁ্ত্ত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল।... 
একটা মুস্তির আনন্দ পেলুম”। 

আঁধক বিশ্লেষণ আর আবশ্যক করে না, এখন বলা চলে যে, এই উপলাব্ধাটই 
সন্দেহাতীত প্রমাণ যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহমজ্ৰ, রবীন্দ্রনাথ খাঁষ। আপনার মধ্যে নিজেকে 
এবং ব্রহন্নকে তান দৌঁখয়াছেন, আর দোঁখয়াছেন--জগৎ ব্রহেন্রই আনন্দলীলা। 

এত বড় প্রাপ্তি এবং এত বড় মান্তির প্রথম প্রকাশাঁট রবীন্দ্রনীথের ক্ষেত্র 
একটি আনন্দ-প্রণামের রূপ পাঁরগ্রহ কারয়াছে। তাই তাঁহার উপলাব্ধাটর বিবরণের 
উপসংহারে আঁসয়া পাওয়া যায়-- 

"একটা মান্তর আনন্দ গেলুম। চোখ দিয়ে জল পড়চে তখন. ইচ্ছে করচে 
সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন কারে ভূঁমষ্ঠ হয়ে প্রণাম কাব কাউকে । কে সৈই আমার পরম 
অন্তরঙ্গ সাক্ষী ।" 

ইহাই রবীন্দ্রনাথের ব্রহয়-প্রণাম। যাঁহাকে তাঁন প্রণাম কাঁরয়াছেন, যাঁহার 
নিক) সম্পূর্ণভাবে তান আত্মনিবেদন কারয়ছেন, তান যে ব্রন. সে কথা রবীন্দ্র 
নাথ গোপন করিতে পারেন নাই, তাঁহার উপলব্ধির শেষ কয়াটি কথাতেই তাহা ব্যন্ত- 

“তখাঁন মনে হ'ল আমার একাদক থেকে বোরয়ে এসে আর একাঁদকের পাঁরচয় 
পাওয়া গেল। এযষোহস্য পরম আনন্দঃ, আম।র মধ্য এ এবং সে.-এই এ যখন সেই 
সে-র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দঃ।” 

উপাঁনষদের একই বৃক্ষের দুই পক্ষীকে এখানে রবীন্দ্রনাথ এ এবং সে 
বালিয়াছেন দেখা যায়। আর সেই সে-ই এই এ-র পরম আনন্দ' ইহাই তিনি প্রত্যন্ষ 
কাঁরয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপানিষদে দেখা যায় যে. মহার্ধ যাজ্ললক্য শিষ্য জনককে 
বহে উপনাঁতি করিয়া ঠিক এই কথাই বাঁলয়াছেন--. 

হে সম্রাট, “এষাইস্য পরমা গাঁতঃ এষাহস্য পরমা সমপদেষাইস্য পরমো লোক 
এষোহস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতাঁন মান্রামুপজীবন্তি"-হে সম্রাট, 
ইনিই জাবের পরমা গতি, ইনিই জীবের পরম সম্পদ. ইনিই জীবের পরম ধাম. ইনিই 
জীবের পরম আনন্দ। এই আনন্দেরই অংশমান্ন অবলম্বনে সমস্ত প্রাণী ও ভূত- 
জগৎ জীবন ধারণ করে ॥ 

এক কথায়, জীবের মস্তি, পাঁরপূর্ণতা, আনন্দ, অমৃত ইত্যাদ সমস্তই এই 
ব্রহেমর মধ্যে এবং সেই ব্রহনন এই দেহেই জাব-সখার্‌্পে অবস্থত। ইহাকেই পরম 
অন্তরঙ্গ সঙ্গী, নিত্যসাক্ষী, পরমন্রষ্টা, সর্বানূভূঃ প্রভৃতি নামে ডাকিয়া আত্ম- 
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নবেদনের প্রণাম রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন এবং প্রণামান্তে ঘোষণা 

“আমার একদিক থেকে বরিয়ে এসে আর একাঁদকের পরিচয় পাওয়া গেল ॥” 
তাঁহার উপলাধ্ধি এবং অভিজ্ঞতার বিবরণ কে কিভাবে গ্রহণ কারবেন এবং 

বাাঝবেন, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়তো কিছ; দ্বিধা বা সংশয় ছিল। হয়তো 

সাধারণের নিকট ইহার যথার্থ অর্থ বোধগম্য বা গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে, ইহাই 

ছিল তাঁহার ভয়। তাই তিনি আভমত ব্যস্ত কাঁরয়া গিয়াছেন,- 

“এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেক কাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে 
প্রবাহিত-_তাকে আমার ব্যান্তগত চিত্তপ্রকীতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে 
মেনে নিতে হবে।” ী 

তাঁহার এই আশওকা নিতান্ত অমূলক, ইহা যাঁদ কোন চিত্তের শবশেষত্ব' হয় 
তবে তাহা একমান্র ব্রহন়জ্ঞ পুরুষের "চত্তেরই শবশেষত্ব। 


(৭) 


ব্রহমদর্শনের পর বোদিক খাঁষ ঘোষণ। কাঁরয়াছিলেন-_ 
বেদাহমেতং পদরুষং মহান্তং 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ 
হে বিশ্ববাসী, তোমরা সকলে শোন, তমসার পারে সেই জ্যোতির্ময় মহান 
পুরুষকে আম জানিয়াছ ॥ 
রবীন্দ্রনাথের মুখেও এইরূপ একটি ব্লহযঘোষণা উচ্চারিত হইয়াছে এবং 
তাহাই অতঃপর প্রমাণ হিসাবে বিচারের জন্য গ্রহণ করা যাইতেছে। 
এই উপলব্ধিটির বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাইব, রবীন্দ্রনাথ স্পম্টভাবেই 
জানাইয়াছেন যে, 'তীন ব্রহননকে দৌখিয়াছেন। আর, পূর্বে যে-সাধনার কথা বলা 
হইয়াছে, তাহারও স্পম্ট ইঙ্গিত এই উপলা্ধাটর মধ্যেই পাওয়া যাইবে। 
রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যে কয়টি বিবরণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 
বর্তমান উপলাব্ধটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বা প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ বা 
সাক্ষ্ারূপে অন্তত আমার নিকট মনে হইয়া থাকে। কাজেই, রবীন্দ্রনাথের এই 
ব্রহেয়াপলাব্ধাটির অপেক্ষাকৃত একটু বিশদ আলোচনা করা যাইতেছে। 
ব্রহননদর্শনের পরে রবীন্দ্রনাথের মুখে যে উদাত্ত ঘোষণা উচ্চারত হইয়াছে, 
তাহা এই- 
ধূলর আসনে বাসি ভূমারে দেখোছ ধ্যান চোখে 
আলোকের অতাঁত আলোকে । 
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অধ হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহাীয়ান 
হীন্দ্িয়ের পারে তার পেয়েছি সম্ধান। 


ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভোঁদয়া যবাঁনকা 
আনর্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা ॥ 


রবীন্দ্রনাথের এই উপলাব্ধতে দেখা যায় যে, তিনাট দর্শনের কথা রাহয়াছে-_ 

তানি ভূমাকে দিয়াছেন, অণু হইতে অশীয়ান মহৎ হইতে মহায়ানকে 
দোঁখয়াছেন এবং দেহের যবানকার আড়ালে দশীস্তিময়ী 'শিখাকে দেখিয়াছেন। 

এই 'তিনাট দর্শনে তানি ব্রহনকেই দেখিয়াছেন না, ইহাই হইবে আমাদের 
প্রধান বিচার্য। আর এই তিনটি দর্শনের আড়ালে কি এবং কোন্‌ সাধনার হীঞ্গত 
পাওয়া যায়, তাহাই হইবে আমাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞান্সাটির 
পথক কোন আলোচনার আবশ্যক করিবে না, মূল বিচারের বিশ্লেষণের 
মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সাধনার পাঁরিচয়ও স্বতই আসিয়া পাঁড়বে। 

তিনি ভূমাকে দেখিয়াছেন, তিনাট দর্শনের মধ্যে প্রথমে এই দেখা বা 
উপলব্ধিকেই গ্রহণ করা যাইতেছে । স্বভাবতই প্রশন হইবে, কে এই ভূমা, যাহাঁকে 
ঘবীন্দ্রনাথ দোঁখিয়াছেন ? 

ভূমা শব্দের আঁভধানিক অর্থ হইল মহান (ভূমা-_বহ7+ইমন্‌ - মহান)। 
উপনিষদে রহেনরই ব্রেহ্-শন্দেরও অভিধানিক অর্থ বৃহৎ) এক নাম বলা হইয়াছে 
ভূমা। প্রাসম্ধ ছান্দোগ্য-উপানষদে নারদ-সনতকুমার সংবাদে এই ভূমাতত্ উপাঁদজ্ট 
হইয়াছে। আত্মজিজ্ঞাসু নারদকে সনৎকুমার ব্রহবিদ্যায় উপদেশ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন-_ 

“যো বৈ ভূমা তংসৃখং নাজ্পে সুখং ভূমৈব সুখং”-যাহা ভূমা, তাহাই সুখ ; 
যাহা অল্প, তাহাতে সখ নাই। ভূমাই সুখ ॥ 

অতঃপর এই ভূমার পরিচয়ে ভগবান সনংকুমার বাঁলয়াছেন, “যো বৈ ভূমা 
তদমতমথ যদজ্প তন্মর্তং”__ যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, আর যাহা অজ্প তাহাই 
মরণশশল॥ 

উপদেশের উপসংহার কাঁরয়া সনংকুমার বালয়াছেন, “স বা এষ এবং পশ্যন- 
০ আত্মরাতিরাত্মক্রীড় আত্মামথুন আত্মানন্দং স্ব স্বরাড়ু ভবাঁত"_ 

এই ভূমাকে যানি এই প্রকারে দর্শন করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রণড়, আত্ম- 
মিথ্ঘন আত্মাতে যাঁহার মিথুন ভাব) এবং আত্মানন্দ হন তানি স্বরাট (জ্ব+রাজ - 
আত্মেশ্বর, স্বাধীন, কিম্বা আপনাতে আপানি বিরাজমান) হন ॥ 
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এখানে উল্লেখ থাকে যে, আত্মাতে যাঁহার রাত, আত্মাতে যাঁহার ক্লীড়া, 
আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ, সেই পারুষকেই উপানষদে '্রহমাবদ্‌ বাঁরছ্ঠ' বলা 
হইয়াছে। 

দেখা গেল যে ভূমা বাঁলতে উপনিষদ ব্লহমকেই বুঝাইয়াছেন এবং ভূমাতত্ত্ 
বুঝাইতে ব্রহন্নতত্বই বুঝাইয়াছেন। কাজেই ভূমাকে দর্শন মানেই ব্রহতদর্শন, এই 
ণবষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, 'তাঁন ভূমারে 
দৌঁখয়াছেন। ইহার সোজা অর্থ--তাঁহার ব্রহননদর্শন হইয়াছে, এই স্পম্ট ঘোষণাই 
'রবীল্দ্রনাথ করিয়াছেন। 

নিজের উপলাব্ধি এবং তাহা স্বমূখে ঘোষণা, ইহাকে কখনো রবীন্দ্রনাথের 
ব্রহমজ্ঞতার পরিচয়রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, যতক্ষণ না শাস্তের সমর্থন 
পাওয়া যায়। কাজেই এখন আমাদের শাস্লের একট. আশ্রয় গ্রহণ কারতে হইবে। 

শাস্ত্রের সমর্থন সংগ্রহে প্রথমেই একাঁট যে সমস্যা দেখা 'দবে, তাহার উল্লেখ 
দরকার। সমস্যাট এই_কেহ যাঁদ নিজ মূখে বলে ষে, তাহার জিভ নাই, সে কথা 
বিশ্বাস করা চলে কি? 

ব্রহমকে দোঁখয়াছি, ভূমাকে দোখিয়াঁছ ইত্যাঁদ উীন্তও তদ্রুপ স্বতগাঁসদ্ধ 
আঁবশ্বাস্য। কারণ উপাঁনষদ অসংখ্যবার বলিয়াছেন যে. ব্রহমকে দেখা 
যায় না; ব্লহন্র আনরেশ্য নিরেশের অতঁত, অলক্ষ্য লক্ষণের অতঈত,. অবাচ্য বচনের 
অতত। উপনিষদ আরও বলেন যে. ব্রহম অজ্ঞেয়, ব্রহয় জ্ঞানাতীত-তিনি অবাঙ- 
মনস গোচর। 

বুহমকে দেখা যায় না, জানা যায় না, এই বিষয়ে অসংখ্য শ্রুতি, অর্থাৎ 
উপনিষদের উপদেশ রাহয়াছে। কয়েকাঁট শ্রুতি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 

কঠঠোপনিষদ বলেন, "ন সংদশে তিষ্াত রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি 
কশ্চিদেনম”- তাঁহার রূপ দৃষ্টিগোচর নহে, চক্ষুর দ্বারা কেহ তাঁহাকে দোখিতে 
গায় না। রী 

'নৈব বাচা' ন মনসা প্রাস্তং শক্যো ন চক্ষুষা" (কঠ)- তিনি বাক্য মন চক্ষু 
[কিছ;রই প্রাপ্য নহেন ॥ 

মুন্ডকোপাঁনষদ বলেন, “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে......”--তাঁন চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন. 


তৈত্তিরীয়োপানিষদ বলেন, “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”-- 
বাক্য ও মন যাঁহার নাগাল না পাইয়া 'ফারয়া আসে ॥ 
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কোনোপাঁনিষদ বলেন, “ন তত্র চক্ষগণচ্ছাতি ন বাকৃগচ্ছাত ন মনো ন বিদ্মো 
ন বিজানমো যখৈতদন্ীশষ্যাং"_ সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্য যাইতে 
পারে না, মন যাইতে পারে না, বুদ্ধি যাইতে পারে না; তাঁহাকে আমরা 
জান না, কির্‌পে তাঁহার উপদেশ দেওয়া যাইবে। 

উপাঁনষদের আঁদ উপদেষ্টা মহার্ধ যাজ্ঞবক্ক্য পূর্বোন্ত সমস্ত উীন্তকে বা 
তত্বকে একটি কথায় পত্নী মৈন্রেয়ীকে উপদেশ কাঁরয়াছেন। 

“ঁবজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াং”_ হে প্রিয়ে, যিনি সর্কজ্ঞানের একমান্র কর্তা, 
সেই বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে। 

আঁধক শ্রুতির আর উদ্ধৃতির আবশ্যক করে না, যে কয়টি শ্রাতি উদ্ধৃত 
হইল, তাহা হইতেই জানা যাইতেছে যে, সর্বোপনিষদেরই উপদেশ- ব্লহয় 'ন চক্ষৃষা 
গৃহ্যতে, তাঁহার 'রুপম ন চক্ষুষা পশ্যাতি'। এক কথায়-ব্রহয্নকে চোখে দেখা যায় 
না, জানা যায় না। 

অথচ রবীন্দ্রনাথ বাঁলতেছেন-_-'ভূমারে দেখোঁছ'। এই সমস্যার মীমাংসা কি? 

যাঁহাকে দেখা যায় না, সেই ব্লহমকে তানি দেখিয়াছেন, তাঁহার এই উীন্তির 
মধ্যে, উপলব্ধির মধ্যে নহে. যে একাঁট স্বতঃাঁবরোধ রাহিয়াছে, তাহা রবঈন্দ্ুনাথের 
দৃস্টি এড়ায় নাই। তাই তৌত্তিরীয়োপানিষদের নিম্োন্ত মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া তান, 
বাঁলয়াছেন_ | 

যতো বাচো 'নবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসাসহা। 
আনন্দং ব্রহমণো বিদ্বান। ন বিভোতি কদাচন॥ 

“এমন অদ্ভূত বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে তো এমন 
সুস্পন্ট করে কোথাও শোনা যায়ান। শুধ্‌ বাক্য ফেরে না, মনও তাঁকে না পেয়ে 
পফরে আসে, একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ব্রহ্য়ের আনন্দকে যান 
জেনেছেন, তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না। তবেই তো' যাঁকে একেবারে 
জানা যায় না, তাঁকে এমাঁন জানা যায় যে, আর কিছ্‌ থেকেই ভয় থাকে না। সেই 
জানাটা কিসের জানা ? 

যাঁহাকে জানা যায় না, সেই ব্রহন্রকে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে জানিয়েছেন? তান 
নিজে বলিয়াছেন__“ভূমারে দেখোঁছ ধ্যান চোখে ।” 

ভূমাকে ব্লহনকে সত্যই ধ্যানচোখে দেখা যায় কিনা, তাহাই অতঃপর অনুসন্ধান 
করা' যাইতেছে । 

ভূমাতত্ব যে ছন্দ্যোগ্য উপনিষদে উপাঁদম্ট হইয়াছে, সেই উপাঁনষদেই দেখা 
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যায়, বলা হইয়াছে, "মনো ইমাং দৈবং চক্ষং--মন এই সাধকের দৈবচক্ষু। 

এখানে স্পম্ট উপদেশ রহিয়াছে যে, চক্ষুরাঁদ শারশীরক হীন্দ্রুয় ছাড়া মনরূপ 
এক দৈব চক্ষু আছে, যাহা দ্বারা ব্রহমকে দেখা যায়। ছান্দোগ্য যাহাকে দৈবচক্ষু 
বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই বাঁলয়াছেন--ধ্যানচক্ষু। 

অপরাপর উপানিষদেও এই একই উপদেশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ; যাঁহাকে 
দেখা যায় না, সেই ব্লহনকেই দেখার জানার কথা বা উপদেশ আছে। প্রাচীনতম 
উপাঁনষদই বৃহদারণ্যকে মহার্ধ যাজ্ঞবক্ক্য পত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ 'দিয়াছেন,_- 

“আত্মা বা অরে দুষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নাদিধ্যাঁসতব্যো মৈত্রেয়ী।” 

এখনে ব্লহনকে দর্শনেরই স্পষ্ট উপদেশ রাঁহয়াছে এবং তাহার জন্য শ্রবণ- 
মনন-নাদধ্যাসনের আবশ্যক, ইহাও বলা হইয়াছে। 

মহার্ধ যাজ্ঞবলক্য ব্রহয়দর্শনের জন্য পনাঁদধ্যাসন বলিয়াছেন, তাহারই অন্য 
নাম ধ্যান এবং তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন ধ্যানচক্ষু বা ধ্যানদৃন্টি। 

প্রত্যেক উপনিষদেই উপদেশ রাহয়াছে যে, ব্রহন কখনো হীন্দ্রিয়ের বিষয় হন 
না। আবার প্রত্যেক উপাঁনষদেই ব্রহমকে দর্শনের উপদেশ আছে দেখা যায়। 
কয়েকাঁট শ্রুতি উদ্ধৃত হইতেছে, যেখানে দেখা শব্দাটই' উপানিষদের খাষ প্রয়োগ 
করিয়াছেন। যথা-_ 

মূন্ডকোপানিষদ বলেন, “যং পশ্যল্তি যতয়ঃ ক্ষণদোষাঃ-যাঁহাকে শদ্ধাচত্ত 
সাধকগণ দর্শন করেন। 

“তং পশ্যতে নিচ্কল ধ্যায়মানঃ”_ সেই ব্রহননকে ধ্যাঁনগণ দর্শন করেন। 

“তদ্বজ্ঞানেন পাঁরপশ্যান্তি ধীরা আনন্দরুপমমৃতং যাঁদবভাঁতি”-_আনন্দ- 
স্বরূপ অমৃতস্বরূপ প্রকাশমান ব্রহনকে ধার ব্যান্তগণ বিশেষ দৃস্টিতে দর্শন করেন 
ইত্যাদ ॥ 

শ্বেতা*বতরোপানিষদ বলেন “তে ধ্যানযোগান্গত্য অপশ্যন”_ খাঁষগণ তাঁহাকে 
ধ্যানযোগে দর্শন করিয়াছিলেন। 

“তমাত্মস্থং পশ্যতি বীতিশোক”- সেই রহনকে দর্শন করিয়া বীতশোক হন। 

“তমাত্মস্থং যেহনপশ্যন্তি ধীরাঃ”__নিজের আত্মাতেই ধীরগণ তাঁহাকে দর্শন 
করেন ইত্যাদি ॥ 

কঠোপনিষদ বলেন__ 

এষঃ সবেষ্‌ ভূতেষ্‌ গঢ় আত্মা ন প্রকাশতে। 
দৃশ্যতে ত্বগ্রায়া ব্দ্ধ্যা সুক্ষনয়া সুক্ষনদর্শীভঃ। 
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_এই ব্রহম্ সর্বভূতের মধ্যে গন অনপ্রীবন্ট, তান প্রকাঁশত নহেন ; সক্ষম- 
দাঁশগণই সূক্ষম একাগ্র বৃদ্ধির সাহায্, তাঁহাকে দৌখতে পান॥ 

উদ্ধৃত শ্রুতিসমূহে দেখা যায় যে, উপনিষদ যেখানেই ব্লহমদর্শনের কথা 
বলিয়াছেন, সেখানেই ধ্যানযোগ, অধ্যাত্মযোগ, নিদিধ্যাসন ইত্যাদির উপদেশ করিয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথের আলেচ্য উপলব্ধিতেও এই কথাই আমরা দোঁখতে পাই, 'তাঁনও 
বালয়াছেন-_“ভূমারে দেখোঁছ ধ্যানচোখে।" 

কাজেই ধ্যানচোখ বা ধ্যানদৃষ্টির সামান্য একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সেই 
বিখ্লেষণেই দেখা যাইবে যে, ধ্যানচক্ষ৮ বা ধ্যানদৃষ্টির পশ্চাতে কি এবং কতখানি 
পূর্বসাধনা নিহিত থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ব্যান্তগত সাধনা সম্বন্ধে একটা 
ধারণা কারতে হইলে এই বিশ্লেষণটুকুকে পাশ কাটাইয়া যাইবার উপায় নাই। 

ধ্যান শব্দাট যোগের একটি বিশেষ পাঁরভাষা। কৌতূহলী পাঠক মহার্ 
পতজ্ঞলির 'যোগসূত্র' পাঠ করিলে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানিতে পারিবেন। 
বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ বা প্রয়োজন বর্তমান ক্ষেত্রে নাই। 

সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, যোগ বলিতে সমাধকে বৃঝাইয়া 
থাকে ; আর ধ্যানেরই প্রগাট অবস্থার নাম সমাধি। ধ্যানাসদ্ধ পুরুষই সমাধবান 
পুরুব। 

সহজ করিয়া বলা যাইতে পারে যে. ইচ্ছামাত্র যাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়সমূদয় 
বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয়, ইচ্ছামাত্ মন যাঁহার একাগ্র বা নিরুদ্ধ হয়, তিনিই 
প্রকৃত ধ্যানীপুরূষ। এই পুরুষেরই মনের একাগ্র বা নিরুদ্ধভীমিতে যে-দৃষ্টি থাকে, 
তাহাই নাম ধ্যানচক্ষু বা ধ্যানদজ্টি। 

চিন্তের একাগ্রতা বা চিত্তের নিরোধশন্তি দী্ঘ সাধনা ও অভ্যাসের পরেই 
ক্রমে ক্রমে লব্ধ হয়। তাহার পরেই এই ধ্যানদৃম্টি বা ধ্যানচক্ষু সদ্ধসাধকের স্বভাবে 
বা স্বাভাবিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়। দেহ-মন-বুদ্ধির বহু বাধা, বিঘণ, ক্রেশ 
ইত্যাদ দীর্ঘসাধনায় পার হইয়া তবে ধ্যানভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হইয়া 
থাকে। সেই ভূমির পুরুষেরই স্বাভাঁবক অথচ িশেষ দৃষ্টির নাম ধ্যানচক্ষু। 
মনের সেই একাগ্র বা নিরুদ্ধ ভূমিতে নি চক্ষু মেলিতে পারেন, তাঁহার দূষ্টিতেই 
ব্রহনন প্রকাশিত হন। 

সাধারণের বোধগম্য কাঁরয়া এককথায় বলা চলে যে, ইচ্ছামান্র যে পূরুষ নিজের 
(ভিতরকার সুষ্পপ্তি অবস্থাঁটতে পেশীছিতে পারেন এবং সেই গভীর ও প্রগাঢ় 
নিদ্রার মধ্যেও আপন চেতনাকে জাগ্ত অবস্থার ন্যায় সজাগ রাখিতে পারেন, তাঁনই 
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ধ্যানী পুরুষ । তাঁহার সেই ধ্যানচক্ষ নিজের ভিতরকার সেই সুষাঁপ্তর অন্ধকার 
ভেদ কাঁরয়া “তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ সেই মহান পুরুষকে” দেখিতে পায়. 
যাঁহাকে উপনিষদ নাম দিয়াছেন রহ । এই পুরুষই বলিতে পারেন_-“ভূমারে 
দেখোছ ধ্যান চোখে।” 

যতটুকু বিশ্লেষণ করা হইল, তাহাতেই এইট;কু জানা যায় যে, ঘুমে বা 
মৃত্যুতে এই চোখ বন্ধ হইবার পরও রহনজ্ঞ পুরুষের যে দর্যঙ্ট খোলা থাকে, 
তাহারই নাম ধ্যানচক্ষম। এই ধ্যানচক্ষু সাধনাঁসদ্ধ প্রুষেরই শুধু লব্ধ বা লভ্য 
হইয়া থাকে। 

রবীন্দ্রনাথও সেই শ্রেণীরই পুরুষ, তাই "তান বাঁলতে পাঁরয়াছেন 
“ভূমারে দেখোঁছ ধ্যানচোখে।” 


(৮) 


“ভূমারে দেখোঁছ ধ্যানচোথে"_ রবীন্দ্রনাথের এই উত্তি বিশ্বাস ও প্রত্যয় 
উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যে-কেহই বাঁলতে পারেন যে, তান ব্রহন্নকে 
দেখিয়াছেন, সে-কথা বিশ্বাস করা বা না করা শ্রোতার ইচ্ছা বা আনচ্ছার উপর 
নির্ভর করে। 

আম ব্রহমনকে দেখিয়াছি, এই উীন্তর মধ্যে ব্রহন-দর্শনের কোন রুূপ-রস- 
আস্বাদন কিছুই নাই,.কাজেই ইহা শ্রোতার 'ি*বাস বা চেতনা কোনটাকেই স্পর্শ 
করে না। ব্লহয়দর্শনের ঘোষণায় সেই দর্শনের অন্ততঃ 'কিছু পরিচয় বান্ত হওয়া 
উাঁচৎ যাহাতে শ্রোতার মনেও একটি আধ্যাত্মিক স্পন্দন কিম্বা অপরূপ ঢেউ লাগিতে 
পারে। 

বস্তুত উপনিষদের কোন খাঁষই “বেদাহমেতং তাঁহাকে জানয়।ছ” বাঁলিয়া 
তাঁহাদের ব্লহন্-ঘোষণা শেষ করেন নাই তাঁহাদের ঘোষণায় এই দর্শনের অলৌকিক 
রূপ-রস ইত্যাদির কিছু না কিছ আস্বাদ বা আভাস রহিয়াছে দেখা যাইবে। 
'উপানিষদের কয়েকটি উত্তি উদ্ধৃত হইতেছে-_ 

কোন খাষ বাঁলয়াছেন, আমি তাঁহাকে জানিয়াছ_তিনি জ্যোতির্ময়, তানি 
তমসার পরপারে, তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়াছ। 

কোন খাষি বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানিয়া- এই দেহেই অমৃত লাভ কারয়াছ। 

কেহ বাঁিয়াছেন, সেই ব্রহমকে জানিয়াছি-যান গূহাহিত এবং আঁবদ্যা 
গ্রন্থ এখন ছিন্ন হইয়াছে 
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কেহ বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানিয়াছি-অন্তর্হদয় আকাশে । 

কেহ বাঁলয়াছেন, এই দেহপুর মধ্যে যে পদ্ম রাহয়াছে, সেই পদ্মে যে পরম 
দেবতা শোকহান পাপহান গগনসদৃশ আঁধাষ্ঠত আছেন, তাঁহাকে জানিয়াছি। 

আবার কেহ বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানিয়াছ_যাঁন নাঁলতোয়দমধ্যস্থ 
বিদন্যল্লেখার ন্যায় ভাস্বর ও অনুপম। ইত্যাঁদ ॥ 

উদ্ধৃত উত্তিসমূহে দেখা যায় যে, খাঁষদের ব্রহম-ঘোষণায় হয় ব্লহয় সম্বন্ধে 
নয় ব্লহম়দর্শনের ফল সম্বন্ধে অথবা উভয় সম্বন্ধেই কিছ না কিছু ইঙ্গত বা 
ণিববরণ রাহয়াছে। ব্রহন সম্বন্ধে এই গববরণকেও আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ কাঁরয়া 
দেখা যায়_তান কোথায় এবং তিনি কিরূপ। 

প্রথম ভাগে খাঁষদের ঘোষণায় পাওয়া যায়_তানি তমসার পারে, তান হৃদয়- 
আকাশে, তিনি গৃহাহিত ইত্যাদ। 

দ্বিতীয় ভাগে পাওয়া যায়--তাঁন 'বিদ্যলেখেব ভাস্বর, তিনি জ্যোতির্ময় 
তিনি আদিতাবর্ণ, তিনি গগনসদৃশ ইত্যাঁদি। 

আর খাষিদের ঘোষণায় ব্রহয়দর্শনের ফল সম্বন্ধে পাওয়া যায়-_ মৃত্যুকে পার 
হইয়াছি, এই দেহেই অমৃত লাভ কারয়াছি, শোককে আতিক্লম করিয়া বশতশোক 
হইয়াছ, অবিদ্যাগ্রীন্থ ছিন্ন করিয়াছ, ইত্যাদ। 

ধাঁষদের উদ্ধৃত রহন-ঘোষণায় পূর্বোন্ত তিনাট বিষয়ের অন্তত কোন একাঁটর 
পাঁরচয় বা বিবরণ সর্বদাই পাওয়া যায়, দেখা গিয়াছে। অর্থাৎ বহন কোথায় বহন 
কিরূপ এবং ব্রহমদর্শনের ফল কি-_এই তিনাটর কোন না কোন একটির বিবরণ 
ধাঁষদের ব্রহয়দর্শনের প্রসঙ্গে উপাঁনষদে পাওয়া যায়। ইহাই স্বাভাঁবক ও সঙ্গত। 
যথার্থ ব্লহমদর্শন হইলে 'বহনকে দেখিয়াছি বলিয়া সে উপলব্ধির বিবরণ শেষ করা' 
কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে, স্বাভাবিকও নহে। 

এই কারণে রবীন্দ্রনাথও 'ভূমারে দেখোছ ধ্যানচোখে' বালিয়া তাঁহার উপলাব্ধর 
বিবরণ শেষ কাঁরতে পারেন নাই, তাই তান বলিয়াছেন_“ভূমারে দেখোঁছ ধ্যান- 
চোখে আলোকের অতীত আলোকে ।” 

কোথায় তান ব্রহন্নকে দৌখয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তরই 'আলোকের অতীত 
আলোকে'_অংশটুকুতে প্রদত্ত রহিয়াছে। 'আলোকের অতাঁত আলোকে, ইহার 
মধ্যেই ব্রহননদর্শনের যথার্থ পরিচয়টুকু পাওয়া যাইতেছে । 

রবীন্দ্রনাথের ঘোষণায় আমরা ব্রহত্রকে পাই-আলোকের অতীত আলোকে. 
আর বোদক খাঁষর ঘোষণায় ব্রহনকে পাই--'তমসঃ পরস্তাং'। উভয় ঘোষণা একই 
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অর্থ বহন এবং একই সত্য নির্দেশ কাঁরয়া থাকে। 
'আলোকের অতাঁত আলোক” ইহা দ্বারা রবান্দ্রনাথ কোন্‌ লোক বা স্থান, 
অথবা কোন্‌ আলোকের নির্দেশ কারতে চাহিয়াছেন ? 
উপনিষদ বলেন, ব্রহ সর্বস্থানে এবং সর্বকালে থাকিয়াও স্থান ও কালের 
অতাঁত। সে কোন্‌ স্থান 2 
বৃহদারণ্যকোপানিষদে খাঁষ যাজ্ঞবঙ্ক্য সম্রাট জনককে ব্রহেনাপদেশ কারিতে 
গিয়া বীলিয়াছেন__ 
যস্মাদর্বাক সংবৎকরোহহোঁভঃ পাঁরবর্ততে। 
তদ্দোবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ূহবোপাসতেহমৃতম ॥ 


_যাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া সম্বংসর দিবসের সাঁহত আবার্তত হয়, দেবগণ 
তাঁহাকে জ্যোতির জেোত অমৃত আয়; বাঁলয়া উপাসনা করেন ॥ 
যাঁহাকে কাল স্পর্শ করে না. তান শুধু কালাতীতই নহেন' তিনি কালের 
ন্যায় স্থানেরও অনবচ্ছিন্ন এবং তিনিই ব্রহম এবং তাঁহাকেই খাঁষ যাজ্ঞলল্ক্য 'জ্যোতিষাং 
জ্যোতি' বাঁলয়াছেন। 
আর রবীন্দ্রনাথ সেই “জ্যোতিষাং জোতি-কেই বিয়াছেন_ “আলোকের 
অতাঁত আলোক ।” 
মুন্ডকোপনিষদেও অনুরূপ একাঁট শ্লোক রহিয়াছে. 
হিরন্ময়ে পরেকোশে বিরজং ব্লহম নিত্কলম্‌। 
তচ্ছদ্রং জ্যোতষাং জ্যোতিস্তদ্‌ যদাত্বদোবিদুঃ | 
_জ্যোতিময় শ্রেন্ত কোশমধ্যে (হৃদয়বকোশে) বিরজ (দোষহশীন) িজ্কল 
(নিরবয়ব) যে ব্রহয় অবাঁস্থত, তিনি শুভ্র (শুদ্ধ) এবং তেজোময় পদার্থসমূহেরও 
অবভাসক, যাহারা আত্মজ্ঞানী তাঁহারাইমারর তাঁহাকে জানেন ॥ 
এখানেও ব্রহমকে জ্যোতিষাং জ্যোতি, আলোর আলোক বলা হইয়াছে। কিন্তু 
এ আলো কোথায় ? 


সে স্থানের বর্ণনায় উপনিষদ বাঁলিয়াছেন-_ 
ন তত্র সৃযো ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নে মা বিদ্যুতো ভাল্তি কুতোহয়মশ্নিঃ। 
তমেবভাল্তমনুভাতি সর্বং 
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ 
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_ সেখানে সূর্যের ভাঁতি নাই, চন্দ্রুতারকার ভাতি নাই, বিদন্যংও সেখানে 
প্রভান্বিত নহে, আগ্ন সেখানে কোথায়? তিনি প্রকাশমান বালয়াই তদনুষায়ী 
শনাখল জগৎ প্রকাশমান, তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমদদয় প্রকাশ পায় ॥ 

অর্থাৎ সে-স্থান কালাতীত, স্থানাতীত, সেখানে তাই সূর্যাদর আলো 
পেশাছতে পারে না, উপাঁনষদ ইহাই উত্ত স্থান সম্বন্ধে নির্দেশ কারয়াছেন। সেই 
স্থানাটকেই বুঝাইতে গিয়া উপানষদ বাঁলয়াছেন- জ্যোতিষাং জ্যোতি, অর্থাৎ সৃষ্টির 
সমস্ত জেয়াতপদার্থ তাঁহারই বা সেই স্থানেরই ছায়ামান্ন। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সে-লোক বা স্থানকে বুঝাইতে "গিয়া উপ্পানষদ 
ব্রহযকেই 'নর্দেশ কাঁরয়াছেন, অর্থাৎ সে-স্থান এবং ব্লহ্ন একই ব্যাপার। 

রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই একই কথা বাঁলয়াছেন-সেই ভূমাকে আম দেখিয়াছি 
যিনি আলোকের অতাঁত আলোক, সেই ব্রহমকে আমি দৌঁখিয়াছ যান আলোকের 
অতাঁত আলোকে। | 

প্রসগগত উল্লেখ করা যাইতেছে যে, পরব্রহয় সম্বন্ধে এই তত্বীটই যোগবাশিচ্ঠে 
আঁতি মনোরমভাবে বার্ণত হইয়াছে__ 


অচন্দ্রাকর্বাগনতায়োহাঁপ কোহ বিশাশঃ প্রকাশকঃ। 
অনেন্রলভ্যাৎ কস্মাতচ প্রকাশঃ সম্প্রবর্তাত ॥ 


_কে চন্দ্র, সূর্য, আগ্ন, নক্ষত্র না হইয়াও নিত্য দীপ্যমান, কে হীন্দ্রয়ের 
অগোচর হইয়াও জ্ঞানের প্রকাশক ॥ 

[তিনিই উপানষদের "জ্যেতিষাং জ্যোতি" এবং রবীন্দ্রনাথের "আলোকের 
অত'ঁতি আলোক ।” 

সূর্যের আলোকে প্রকাশিত বস্তুজগতকে দোঁখবার জন্য যেমন চক্ষুর দরকার, 
সেই জ্যোতিষাং জ্যোতি আলোকের অতশত আলোকে দেখিবার জন্যও নিশ্চয় তেমাঁন 
চক্ষুর দরকার। উপানিষদ বলেন যে, এই চক্ষুতে তাঁহাকে দেখা যায় না, তাহার 
জন্য 'দৈব চক্ষু দরকার । রবীন্দ্রনাথও তাই বাঁলয়ছেন এবং সেই প্রসঙ্গেই 'তাঁন 
ধ্যানচক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন। 

এখন আমরা নিঃসন্দেহে অভিমত ব্যন্ত কারতে পাঁর যে. “ধৃলর আসনে বাঁস 
ভূ্মারে দেখেছি ধ্যানচোখে আলোকের অতাঁত আলোকে)” রবীন্দ্রনাথের এই ঘোষণায় 
প্রমাণিত হয়--তানি ব্রহনজ্ঞ, তাঁহার ব্রহমদর্শন হইয়াছে। 
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এখন আমরা আরও বালিতে পারি যে, 'ডুমারে দেখোছ ধ্যানচোখে আলোকের 
অতশত আলোকে,” আর 'বেদাহমেতং গুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং-_ 
একই ব্হয়দর্শন এবং একই ব্লহ়ঘোষণা। উভয়ের পার্থক্য বা বাবধান শুধ; কালের 
এস ীিনির নকিয়ার রর দার 
| 


( ৯ ) 


অতঃপর রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় দর্শনাটিতে আসা যাইতেছে । দর্শনাট এই-- 
“অণ্‌ হইতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহাঁয়ান 
ইন্দ্রিয়ের পারে তাঁর পেয়োছ সন্ধান ॥” 


যাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন বাঁলয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে ঘোষণা করিয়াছেন, 
তান কে? 'তাঁনই ব্রহন্ন। 'অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহায়ান'_ইহা ব্লহেমরই 
গববরণ বা পারচয়। এই পাঁরচয় বা বিবরণ উপনিষদ হইতেই আক্ষারকভাবে 
রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যাইবে। 

কণ, শৈবতা*বতর এবং মহানারায়ণ এই তিনখানি উপানষদেই নিম্নোক্ত 
শ্লোকটি পরিদন্ট হয়__ 

অণোরণীয়ান মহতো মহায়ান্‌ আত্মাইস্য জন্তোর্নীহতো গৃহায়াম্‌। 

তমক্রতুঃ পশ্যাত বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মাহমানমাত্মনঃ ॥ 

_অণ্‌ হইতে অণাঁয়ান মহৎ হইতে মহায়ান এই ব্রহ প্রত্যেক জীবের হ্‌দয়- 
গুহায় অবাঁস্থত। অন্তঃকরণাঁদ বিশুদ্ধ হইলে 'িত্কাম ব্যান্ত তাঁহাকে দর্শন 
করিয়া শোকাতাঁত হন ॥ 

স্পম্টতই দেখা যাইতেছে যে, পৃবৌন্ত মন্ত্রের প্রথম ছত্রাটই রাবীল্দ্রনাথ 
একেবারে আক্ষরিকভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। এবং তাঁহারই সন্ধান 'তাঁন পাইয়াছেন, 
ইহাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রহমমাকেই যে তান ব্যঝাইয়াছেন, এ সম্বন্ধে 
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সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 

এখানে হয়তো অনেকের মনে হইতে পারে যে, একই ব্রহয অণু হইতে অণু 
এবং মহৎ হইতে মহৎ কি প্রকারে হন। কেমন কাঁরয়া হন, তাহা 'তানিই জানেন। 
আমরা শুধু জানি যে, উপনিষদের মতে ইহাই ব্রহেমর পরিচয় এবং সে-পরিচয় 
আমাদের য্যান্ত-তরের উপর নির্ভর করে না। 

তাহা ছাড়া, উত্থাঁপত প্রশনাট হইল আসলে ব্রহনজিজ্ঞাসা, আর ব্রহমনবিচার! 
আমাদের আলেচ্য প্রসঙ্গ নহে। উপাঁনষদের খাঁষগণ একই' ব্রহনন সম্বন্ধে একই 
সঙ্গে বিরুদ্ধ কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং তাহাই ব্রহ সম্বন্ধে প্রামাণ্য বিবরণ বলিয়া 
আম্াদগকে মানয়া লইতে হইবে। 

উদ্ধৃত মন্ত্র ন্যায় অন্যান্য উপাঁনষদেও ব্রহম সম্বন্ধে অনুরূপ উীন্ত বা 
উপদেশ পাঁরদৃস্ট হইয়া থাকে। 

মন্ডকোপনিষদ বলেন, এযোহণুরাত্মা। 


শ্বৈতাশ্বেতরোপাঁনিষদ বলেন. আরাগ্রমাব্রোহ্যপরোহাপি দম্টঃ। এখানে ব্লহ়কে 
'আরাগ্র-মাতঃ গরু-চরাইবার পাচানর অগ্রভাগে সচশমুখের ন্যায় সক্ষর-পাঁরমাণ 
বলা হইয়াছে। ূ 

এই শ্বতা*শবতরোপাঁনিষদেই অন্যত্র একই শেলাক ব্রহমনকে “সক্ষাতিসূক্ষন্ং 
বিশবস্য শ্রম্টারম্‌” সক্ষম্বাতিস্ক্ষমন বিশবস্রন্টী এবং “বিশবস্যৈকং পরিবোন্টতারং" 
বিশ্বের অন্তর-বাহরে আঁদ্বতীয় পারব্যাপক বা পাঁরব্যাপ্তা বলা হইয়াছে। 

_ ছান্দোগা উপারিষদে শান্ডিলা-বিদা আধকরণে “এষো ম আত্মান্তহ্দয়ে" 
এই ব্লহ্নই আমার আত্মা এবং এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে, ইহা বালিয়া তাঁহাকে “অণীয়ান 
ব্ীহেং বা যবাং বা......ব্রীহি যব সর্যপ ইত্যাঁদ অপেক্ষাও অপু” রূপে বর্ণনা করা 
হইয়াছে। 

তৎপরেই পূর্ববং “এই ব্রহমই আমার আত্মা এবং এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে” 
বালয়া তাঁহার বর্ণনা দিয়াছেন_“জ্যায়ান পাঁথব্যা......ইান পাঁথবী, অন্তারক্ষ, 
এই সমুদয় লোক অপেক্ষাও মহান ॥৮ 

হৃদয়ে অবাঁস্থত একই ব্রহন্রকে একই সময়ে 'অণীয়ান” এবং 'জ্যায়ান' এই 
দুই বিরুদ্ধ বিশেষণে উপানিষদ বিশোঁষত করিয়াছেন দেখা যায়। কাজেই ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে 'অণোরণীয়ান মহতো মহায়ান' এই পাঁরচয় মানিয়া লওয়া ছাড়া আমাদের 
গত্যল্তর নাই। 

প্রসঙ্গত সংক্ষেপে শুধ্; এইটুকু বাঁলয়া রাখা যাইতে পারে যে, বহন সমস্ত 
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বিরদ্ধ ধর্মের সমন্বয় এবং যাহা কিছু বিরোধ পাঁরদ্‌স্ট হইয়া থাকে. তাহা 
আমাদের বুদ্ধির ক্ষেত্রে মান্র, বিরুদ্ধ ধর্ম বা বিরুদ্ধ বিশেষণ ব্রহেমর কোন ইতর- 
বিশেষ ঘটায় না। এককথায়, তিনি স্বয়ং সমস্ত কিছুকেই স্পর্শ কাঁরয়া আছেন, 
কিন্তু তাঁহাকে কোন কিছুই স্পর্শ কারিতে পারে না। 

আলেচ্য প্রসঙ্গে আসা যাইতেছে-অণু হইতে অণীয়ান মহৎ হইতে 
মহায়ান' বালয়া রবীন্দ্রনাথ যে ব্রহন্নকেই ব্ুঝাইয়াছেন, এ বিষয়ে প্রশ্নের কোন 
অবকাশ নাই এবং তাঁহারই সন্ধান তানি পাইয়াছেন, ইহাই রবীন্দ্রনাথ জানাইতে 
চাহিয়াছেন, এই 'বষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 

কিন্তু এইরূপ সুস্পন্ট ঘোষণা সত্তেও আলোচ্য প্রসঙ্গে স্বয়ং বস্তার মুখের 
কথার উপর আমরা পূর্বে নিভ'র না কারয়া ব্লহমদর্শনের প্রমাণই চাহয়াছি। 
এক্ষেন্েও তাই জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ যে 'অণোরণনয়ান মহতো 
মহায়ান-কেই দেখিয়াছেন, তাহার কিছ; প্রমাণ তান দিয়াছেন কি 2 

সেই প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন তাঁহার এই উীন্ততে - “হীন্দ্রয়ের পারে তাঁর 
পেয়োছি সন্ধান ।" 

ইহা প্রমাণ কিনা, তাহাই এখন আমাদের বিচার্য। কোথায় তিনি ব্রহয়কে 
দেখিয়াছেন, ইহা তিনি স্পন্টভাবেই ঘোষণা কাঁরয়াছেন। এই প্রমাণ-পথাঁট অনুসরণ 
কাঁরলে ব্রহেয়রই সন্ধান পাওয়া যায় কনা, এইটুকু শুধু এখন আমাদগকে দোৌখতে 
হইবে। অর্থাৎ, 'হীন্দ্রয়ের পারে' বালতে গল্তব্য বহে গিয়াই শেষ হয় কনা, 
ইহাই আমাদের বিচার্ষ। 

বোৌদক খাঁষ বাঁলয়াছেন, 'তমসার পারে' তান ব্রহেনর সন্ধান পাইয়াছেন, আর 
রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'ইন্দ্রিয়ের পারে তাঁর পেয়োছি সন্ধান'। 

এখন প্রশ্ন, 'তমসার পার" এবং 'ইীন্দ্রয়ের পারে' কি একই ব্যাপার ? 

বাহ্যত তাহা মনে হয় না, কারণ তমসা এবং ইন্দ্রিয় কোনক্রমেই এক অর্থ 
অর্থ বহন করে না। কাজেই “তমসার পার' এবং 'ইন্দ্রিয়ের পার' একই ব্যাপার, 
ইহা প্রমাণ কারবার জন্য গলদঘর্ম হইবার দরকার নাই। আমরা আমাদের স্বাভাঁবক 
বৃদ্ধি ও য্যত্তির পথ প্রথমে একটু অনুসরণ কারতে পারি এবং সে-পথে হীন্দ্রয়ের 
পার'-এর নাগাল অর্থাৎ অর্থ পাওয়া দুল'ভ নাও হইতে পারে। 

আমাদের হীন্দ্িয়ের একটামান্র দিকই আমরা দৌখতে পাই, তাহা হইল 
বিষয়ের দিক। ইন্ট্রিয়ের এই দিকে গিয়া তো কোন পারই পাওয়া যায় না। চক্ষ 
চিরকালই রূপ দৌঁখবে, অনন্তকাল চক্ষু মোলয়া চাহিয়া দোখলেও চক্ষু দিয়া 
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কখনো রূপকে উত্তীর্ণ হইয়া কোন পারের নাগাল 'মালবে না। চক্ষুর সাধ্য নাই 
রূপকে সাঁতরাইয়া পার হয়,_এ যেন অসাম অকূল পাথার। অন্যান্য হীন্দ্িয় ও 
তাহাদের বিষয় সম্বন্ধেও এই একই কথা সমান প্রযোজ্য । 

দেখা গেল যে, ইন্দ্রিয়ের এদকে অনন্তকাল অগ্রসর হইলেও 'ইন্দ্িয়ের পার' 
বলিয়া কোন কিছুরই নাগাল পাওয়া যাইবে না। রূপ-রস-গম্ধ-স্পশেরি জগৎ এমনই 
একটি 'মহা-বৃত্ত' যাহার পাঁরাধ অসীম কালে এবং অসাঁম আকাশে বিস্তারত। 
কাজেই, রবীন্দ্রনাথের কাথত ইন্দ্রিয়ের পার, এই পাঁরধির দিকে নয়। 

আর, যাঁদ রবীন্দ্রনাথ 'ইন্দ্রিয়ের পার" বালিতে বস্তুত হীন্দ্রিয়ের সম্মুখে 
প্রকাশিত ও বিস্তারিত এই জগৎকেই বুঝাইয়া থাকেন, তবে ইীন্দ্রিয়বান ব্যন্তিমান্রেই 
ব্হনজ্ঞ বলিয়া স্বীকৃত হইতে বাধ্য। কারণ, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সে-জগং সকলেরই 
হীন্দ্রিয়-গোচর। র 

তাহা ছাড়া, জগৎকে আমরা জগত্রূপেই দেখিতে পাই, সেখানে রবীন্দ্রনাথের 
'অণোরণীয়ান মহতো মহাঁয়ান-কে আমরা কেহই দোঁখতে পাই না। এইদিকেই 
যাঁদ 'ন্দ্রিয়ের পার' হইত, তবে নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আমরাও তাঁহাকে দোখতে 
পাইতাম। কাজেই রবীন্দ্রনাথের -কাথত হীন্দ্রয়ের পার' এই প্রকাঁশত জগৎ-দশ্য 
হইতে পারে না। 

কিম্বা হীন্ড্রিয়ের পার, বালিতে যাঁদ রূপ-রস-গন্ধাঁদর আড়ালে কোন-কিছুকে 
রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়া থাকেন, তবে সে কথার কোন অর্থ হয় না। চক্ষুর কথাই ধরা 
যাক” চক্ষুুর সন্মুখেই রূপের রুপান্তর ঘটিয়া থাকে। এই রুপ হইতে রূপে 
যাহা রুপান্তারত হয় রূপের অন্তরের সেই 'যাহাই যাঁদ 'ইন্দ্রিয়ের পার' বলিয়া 
রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়া থাকেন, তবে পূর্বের সমস্যাই দেখা দিবে। অর্থাৎ, চক্ষুরাঁদি 
ইন্ড্রিয়বর্গ প্রকাশিত অংশট;কুই দেখে, তাহার আড়ালে যাঁদ কোন "পার, থাকিয়াও 
থাকে, তাহা দেখে না। 

উপরন্তু এই ক্ষেত্রে হীন্দ্রয়ের পার' না বলিয়া “সৃম্টির পারে বা "সৃম্টর 
অতীত অথবা “সৃম্টির অন্তরে; ইত্যাদ প্রয়োগই সমাঁধক সত্য ও যথার্থ হইত। 
িন্তু তাহাতে বড় জোর একটা 'তত্ত' প্রকাশ পাইত, 'সত্যদর্শন' প্রকাশ পাইত না। 
কাজেই হীন্দ্রিয়ের পার, বাঁলতে সান্ট বা জগতের দিকে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় নিদেশি 
করেন নাই, বুঝিতে হইবে। 

কিন্তু ইীন্দ্রিয়ের একটামান্ন দিকই আমরা জান, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
হীল্দ্িয়কে বলা যাইতে পারে-দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের মাঝে সংযোগসেতু । সেতুর যে-মুখটা 
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( দৃশ্যের দিকে, সে-দিকে 'ইন্দ্রিয়ের পারে" পাওয়া যায় নাই। সেতুর যে-মুখটা 
দুষ্টার দিকে, সে-পথে হয়তো 'ইন্দ্রিয়ের পার' পাওয়া গেলেও যাইতে পারে। কাজেই 
সৈতুর এই ?দিকটার একটু খোঁজ লওয়া যাইতেছে। 

কোন হীন্দ্রয়ই তাহার কর্তাকে বা দ্রম্টাকে দেখে না, যাঁদও হীন্দ্য় কর্তারই 
নিজস্ব শান্ত। হীন্দ্রিয়ের এই পারটা চিরকালই অজ্দ্রেয় বা দুর্র্মের। আর, একটা 
বিষয় লক্ষ্য করিবার যে. ইন্দ্রিয়ের যে সেতু-মুখ দৃশ্যের দিকে নিবদ্ধ, তাহা কিন্তু 
[বিষয়ের সঙ্গে চির-লগ্ন নহে: অর্থাৎ, নিদ্রা-মূ্ঘা ইত্যাদি অবস্থায় দৃশা হইতে 
ইন্দ্রিয়ের সেতুমুখ উত্তোলিত বা বিষ্ুস্ত হয়। কিন্তু দ্রম্টা হইতে দচ্টিশাস্ত অর্থাং 
ইন্দ্রিয় কখনো বিষন্ত হইতে পারে না, কারণ শান্ত কখনো শান্তমানকে বা তাহার 
আঁশ্রয়কে ছাড়িয়া থাঁকতে পারে না। 

দৃশ্যের দিকে ইন্দ্রিয়ের পার" পাওয়া যায় নাই, কাজেই দ্রষ্টার দিকেই 
'ইন্দ্রিয়ের পার' পাওয়া যাইবে, যাঁদ রবীন্দ্রনাথের কথিত কোন 'পার' আদৌ থাকে। 
কাজেই রবান্দ্রনাথ 'ইীন্দ্রিয়ের পার" বালিতে এঁদকেই ইঙ্গিত কারয়,ছেন, ইহা ধাঁরয়া 
লইয়া এখন আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। 

ইন্দ্রিয়ের এ-মুখে কাহাকে পাওয়া যায় 2 ইীন্দ্রিয়ের কর্তাকে বা দ্রষ্টাকে, বা 
সাক্ষীকে। আর, আসল দ্ুত্টা বা সাক্ষী বলিতে আত্মাকেই বূঝাইয়া থাকে এবং 
সেই আত্মাই ব্রহয্, ইহাই উপাানিষদের উপদেশ। “অণোরণীয়ান মহতো মহায়ান'_ রূপে 
ব্রহেনরই সন্ধান রবীন্দ্রনাথ “ইন্দ্রিয়ের পারে' পাইয়াছেন বাঁলয়া জানাইয়াছেন। 
ইন্দ্রিয়ের এইাদকেই যখন ব্লহ় রাঁহয়াছেন, তখন 'ইন্দ্রিয়ের পার' বালতে রবীন্দ্রনাথ 
দুষ্টার দিকেই ইঞ্গিত করিয়াছেন, ইহাই এখন সদ্ধান্ত। 

উপনিষদে এই 'সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাওয়া যাইবে । কঠোপানষদের একাঁট 
শৈলাকে বলা হইয়াছে__ 

“স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রি়সমূহকে বহিমূ্থ করিয়াছেন, সেইজন্য জাঁবগণ বাঁহার্বিষয় 
দর্শন করে, অন্তরাআ্কে দেখিতে পায় না। কোন ধার ব্যাস্ত অমৃতত্ব-আভলাষে 
“'আবৃত-চক্ষু+ হইয়া আত্মাকে দর্শন করে ॥” 

এখানে পাঁরজ্কার বলা হইয়াছে যে, হীন্দ্রয়গণ স্বভাবে বাহর্মখ এবং বাঁহ্মদুখ 
ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে ব্লহম প্রকাশিত হন না। 

আর বলা হইয়াছে যে, ধাঁর বিবেক ব্যান্ত, "আবৃতচক্ষু হইয়া অর্থাৎ 
বহির্মখ ইন্দ্রিয়কে বাহার্বিষয় হইতে প্রত্যাহার কাঁরয়া তবে রহন্নকে দর্শন 
করেন। | 
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উপনিষদ যাহাকে 'আবৃত-চক্ষ; বাঁলয়াছেন, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কথিত 
'ইন্দ্রিয়ের পারে, যাইবার পথ। 

প্রশ্নোপনিষদেও দেখা যায় যে, মহর্ষি পি্পলাদ শিষ্য ভরদ্বাজ-পূ্র 
সকেশার আত্মীজজ্ঞাসার উত্তরে এই একই উপদেশ দিয়াছেন। তানি বাঁলয়াছেন_ 


অরা ইব রথনাভো কলা যস্মন প্রাতষ্ঠিতাঃ। 
তং বেদ্যং প্রুষং বেদ যথা মা বো মত্যুঃ পরিব্াথা ইতি ॥ 


_রথচক্কের নাভরম্ধে সংস্থিত অর (শলাকা)-সমূহের ন্যায় উত্ত কলাসমূহ 
(পণ্প্রাণ, পণ্চকর্মৌন্দ্য়, পণ জ্ঞানোন্দ্রিয় ও মন _ ষোড়শ কলা) যে পুরুষে আশ্রত 
রাহয়াছে, সেই বোঁদতব্য পুরুষকে অবশ্যই জানিবে-যাহার ফলে মৃত্যু তোমাঁদিগকে 
ব্যথিত করিতে না পারে ॥ 

ইহার পরেই মহার্ষয পপ্পলাদ বলিয়াছেন, “এতাবদেবাইমেতং পরং 
ব্রহনবেদ। নাতঃ পরমস্তীত"-__ আম এই পরব্ুহন্নকে এই পর্যতই জাঁন। ইহার 
অতিরিন্ত আর (ব্রহমতত্্) নাই ॥ 

এখানে এই কয়টি কথা বলা হইয়াছে, যথা_ রথের চাকার শলাকাসমূহ যেমন 
চাকার নাভিরল্ধে সংযত, ইন্দ্রিয়সমূহও তেমাঁন পুরুষে প্রাতীষ্ভত বা আশ্রত। 
সৈই পরদষই একমাত্র বোদতব্য। তাঁহাকে জানিলে মৃত্যু আর স্পর্শ করে না : 
তিনিই পরব্রহম, তাহার পরে বা আঁতারন্ত আর কিছু নাই ॥ 

রথের চাকারু শলাকার এক মুখ পাঁরাধর দিকে, হীন্দ্রিয়েরও এক মুখ বিষয়- 
পরিধির দিকে। রথের চাকার শলাক।র অন্য মুখ চাকার কেন্দ্রে নাভিরন্ধে সংযু্ত, 
হীন্দ্রয়েরও অপর মুখ হীন্দ্রিয়ের কর্তা-পুরুষের সঙ্গে যুস্ত। 'ইন্দ্রিয়ের পারে' 
বাঁলতে রবান্দ্রনাথও এই কেন্দ্রের দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই কেন্দ্রকেই মহার্ষ 
পিগ্পলাদ বলিয়াছেন_ পরব্রহনন। 

রবান্দ্রনাথও তেমনি বলিয়াছেন_“ইন্দ্রিয়ের পারে" অণোরণায়ান মহতে! 
মহায়ানকে তিনি দেখিয়াছেন। আর 'অণোরণীয়ান মহতো মহায়ান্‌, যে রহম, 
তাহা পূবেই আমরা দেখিয়াছি।_ এখন আমরাও নিশ্চয় ঘোষণা করতে পার যে, 
রবীন্দ্রনাথ ব্রহর়জ্ঞ, রবীন্দ্রনাথ খাঁষি। 

'ইন্দ্িয়ের পারে' যাইবার জন্য উপনিষদ 'আবৃত চক্ষ7 অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে 
বিষয় হইতে প্রত্যাহারপূর্বক অল্তর-কেন্দ্রে লগ্ন কারবার উপদেশ দিয়াছেন। 
ইন্ড্রিয়ের এই প্রত্যাহারই' পরে ধ্যানে পারণত হয় এবং এই ধ্যানী পুরুষকেই 
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উপানিষদ এখানে 'আবৃতচক্ষ; বলিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই পর্বে 
বাঁয়াছেন 'ধ্যানচক্ষ আর এখানে বলিয়াছেন ীন্দ্রয়ের পার 

কিন্তু এই 'ইন্ড্রিয়ের পার'-পাওয়া অনায়াস বা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, ইহা 
বহ্‌ সাধনাসাপেক্ষ। 'ইন্দ্িয়ের পারে' রবান্দ্রনাথের ব্যন্তিগত জীবনে কোন সাধনার' 
ইঞ্গিত করিয়া থাকে, 'ধ্যানচক্ষুর' বিশ্লেশণে তাহা পে ব্য্ত হইয়াছে। সুতরাং 
তাহার পনরাবৃত্তি বাহল্য এবং অনাবশ্যক। 


(১০ ) 


অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য উপলব্ধির তৃতীয়-দর্শনটিকে গ্রহণ করা 

যাইতেছে। এই তৃতীয়-দর্শনে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন_ 
“ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভোদিয়া যবাঁনকা 
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা ॥" 

পর্বের দুইটি দর্শন হইতে এই তৃতীয়-দর্শনটি অপেক্ষাকৃত একট; দুর্বোধ্য 
মনে হইবে। প্রথম দুইটি দর্শনে যে তিনি বহেমর কথাই বলিয়াছেন, ইহা বাঁঝতে 
কোন কষ্ট হয় না। কারণ সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ও আক্ষারকভাবে উপনিষদের 
ব্রহনবাচক 'আগোরণায়ান মহতো মহয়ান' এবং 'ভূমা" শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন। 

কিন্তু 'দীঁপ্তিময়ী শিখা" বাঁলতে স্বভাবতই ব্রহনকে বুঝায় না, বুঝায় 
উজ্জবল অগ্নিশিখাকে। কাজেই এই তৃতীয় দর্শনে রবীন্দ্রনাথ যে বস্তৃত ব্রহনকেই 
দেখিয়াছেন, ইহা বুঝানো এবং প্রমাণ করা একট; কম্টকর হইবে বলিয়াই মনে হয়। 
কষ্টসাধ্য হইলেও চেষ্টা কারতে হইবে। 

ন্যায়শাস্মে ধূমাৎ বহিমান পর্বত" অন্মান করিবার বাধ আছে এবং সে- 
অনুমান প্রমাণ বলিয়াই পল্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইয়া থাকে । তেমাঁন দেহের তাপ 
দেখিয়া দেহমধ্যস্থ অগ্নির অবাস্থাতও আমরা অনুমান এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারি। আমাদের শরীরের মধ্যে যে আগুন আছে, 'জঠরাগ্ন', 'মন্দাঞ্নি 
ইত্যাদি প্রয়োগ হইতেও প্রমাণিত হয়। 

দেহস্থ এই আশ্নিই ব্লহন কি না, তাহা পরে বিচার্য। আপাতত এইটনকু 
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স্বীকৃত হইল যে, শরীরের মধ্যে আগুন আছে, শরীরের তাপই তাহার প্রমাণ, কারণ 
তাপ কখনো আঁণ্নকে ছাড়া বা ছাঁড়য়া থাকতে পারে না। 

খগ্বেদের একাট মন্বে আছে_ 

“হে বরুণ! তোমারই যে তেজ ও শান্ত সমূদ্র-সালিলে বাড়বাশ্ন, তাহাই 
অল্তরীক্ষে সূর্যা্নি, প্রাণ-জঠরে জঠরাণ্ন, মেঘমন্ডলে বিদন্যদাশ্ন এবং রণভূঁমিতে 
তাহাই বীরের হৃদয়ে শোর্ধাগ্িনিরূপে অবাস্থিত ॥৮ 

যে চৈতন্যময়ী মহাশান্ত জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্ব এবং সর্ববস্তুতে 
অবাস্থত ও ক্রিয়াশীল, তাহাকেই এখানে বোদক-ধাঁষ তেজ বা আঁগ্নরূপে আভাহত 
কাঁরয়াছেন, ভূমিকা হসাবে এই সত্যটুকুর হীঙ্গত কাঁরয়া রাখা গেল। 

দেহের তাপ হইতে দেহস্থ আঁগ্নর আমরা অনুমান কারয়াছি। কিন্তু দেহে 
অস্ত্রোপচার করিয়া কোন ডান্তারই কণামান্র অগ্নিরও সাক্ষাৎ পাইবেন না। কিন্তু 
এ কোন আগুন যাহাকে দেখা যায় না, অথচ যাহার তাপ পাওয়া যায় 2 

এ প্রশ্নের উত্তরও এখন থাক ; বরং অন্য একটি প্রন গ্রহণ করা যাক_ 
শরীরের এই অগ্নি কোথায় থাকে, যাহা দেহে তাপরূপে এবং জঠরে ভূক্তদ্রব্যের 
পরিপাচক জণরাপ্নিরূপে ক্রিয়াশীল 2 এই প্রশ্নের উত্তর ডান্তারী-শাস্তে নাই, 
অন্যত্র ইহার অন্বেষণ করিতে হইবে। 

ব্রহয়সূত্রের একট সূত্র এই-- 

"অস্যেব চোপপত্তের্ন্মা” অআস্যাথঃ সক্ষমশরীরেরই ধর্মভূত উদ্মা (উত্তাপ) 
স্থুলদেহে দৃষ্ট হয় : কারণ সূক্ষমশরশর নিত্কান্ত হইলে স্থুলদেহে উম্মা দজ্ট 
হয় লা) 

ভগবান বেদব্যাসের ব্লহনসূত্রাটি হইতে অন্তত এইটমুকু প্রাতপন্ন হয় যে, 
স্থুলদেহের উত্তাপ তাহার নিজের নহে. তাহা সক্ষরদেহের। কাজেই আমাদের 
জিজ্ঞাঁসত প্রশ্নের উত্তর ব্রহনসূন্র হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, শরীরের যে আগুন 
আমরা অনুসন্ধান কাঁরতোছ, তাহা এই দেহে নাই, তাহা আছে শরীরের মধ্যস্থ 
সূক্ষরদেহে। স্থুলদেহে সে আগুন নাই বালিয়াই শরীর চিরিয়াও কোন ডান্তার 
তাহাকে দেখিতে পান না: স্থুলদেহে সে-আগুন থাকিলে আমরা চক্ষুত্মান 
ব্যন্তিমান্রেই তাহাকে দেখিতে পাইতাম। 

রবীন্দ্রনাথ কেন যে 'দেহের যবানকা"-বাক্যাট ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার 
ইঞ্গিত যেন এখন কতকটা স্পন্ট হইয়া আসিতেছে বাঁলয়াই মনে হইবে। কিন্তু 
রবাল্দ্রনাথ 'দেহের যবনিকা ভেদ' করিয়াই তবে প্াীপ্তিময়ী শিখাকে' দেখিতে 
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পাইয়াছেন, আর সূক্ষদেহ সূক্ষর হইলেও দেহ। কাজেই রবীন্দ্রনাথের দৃঙ্ট 
“অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা' সূক্ষযর শরীরেও নাই, তাহা অনান্র, এইটুকু অন্তত 
এখন অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 

পাতঞ্জলসূত্রে বিভতিপাদে একটি সূত্র আছে--"মুধ্ধজ্যোতিষি 'সিদ্ধদর্শন।” 

ভগবান বেদব্যাস সত্রটর ভাষ্য করিয়ছেন-“শিরঃ কপালেহন্তা*ছদ্ং 
প্রভাম্বরং জ্যোতি......শিরস্থ কপালের মধ্যে ষে ছিদ্র আছে, তল্মধ্যে যে ভাস্বর 
জ্যোতি বিদ্যমান ইত্যাদি ॥” 

এখানে পাওয়া গেল যে কপালের অন্তাঁশ্ছদ্রে দীপ্তমান এক জেোঁতি 
রহিয়াছে । যোগসূত্রের সেই 'ভাস্বরজেদাতি'-কেই কি রবীন্দ্রনাথ 'আনর্বাণ দশীপ্তময়ী 
[শিখা বলিয়াছেন ? 

অনেক ভাষ্যকার অবশ্য মস্তকের অভান্তরস্থ এই জ্যোতকেই আত্মজ্যোতি 
বালয়াছেন। আমরা শুধু এই তথ্যটুকুই মান্ন গ্রহণ করিয়াছি যে, যোগসূত্র এবং 
ভগবান বেদব্যাসের আভমতে মস্তকের অভ্যন্তরে এক উজ্জল জ্যোতাশিখা 
রহিয়াছে। কাজেই, দেহের যবানকার আড়ালে রবশন্দ্রনাথ যে 'দীপ্তিময়ী শিখা? 
দেখার কথা বাঁলয়াছেন, তাহাকে এখন অবিশ্বাস্য ব্যাপার বিয়া উড়াইয়া 
দেওয়া নিশ্চয় চলে না। সে-জ্যোতি ব্রহমজ্যোতি কি না, সে অবশা পৃথক 
বিচার্ষ। 

“যোগি-যাজ্ঞবলক্য” নামক যোগগ্রন্থে আত্মস্বরূপ জানবার জন্য যে ধ্যানের 
উপদেশ রাহয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে “ভারপমমৃতং ধায়েদ ভ্রমধ্যে"- ভ্রযুগলের 
মধ্যে জ্যোতির্ময় ও অমৃতময় স্বরূপকে ধ্যান করিবে ॥ 

এই স্থানকেই যোগের পরিভাষায় “আজ্তাচক্র' বলা হয়। পাতগ্ল-সন্ের 
মূর্ধজ্যোতি এবং 'যোগী-যাজ্ঞবজ্ক্'-এর আজ্ঞাচক্রের জ্যোতি একই কি না, সে প্রশ্ন 
এক্ষেত্নে অপ্রাসাঙ্গক বা অবান্তর। যোগিগণের ধ্যানলব্ধ বা ধ্যানদ্স্ট একাঁট 
'জ্যোত' দেহমধ্যে অবাঁপ্থত রহিয়াছে, এই' তথ্য বা তত্বই আমাদের এখানে প্রধান 
জ্ঞাতব্য । অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে বাঁলয়াছেন “দেহের যবাঁনকা, ভেদ কাঁরয়া 'তাঁন 
'আনির্বাণ দীপ্তিময়ীশিখা' দৌথয়াছেন, সে-কথার সমর্থন প্রামাণ্য যোগগ্রল্থদ্বয়ে 
পাওয়া যাইতেছে। ৃ 

“যোগিয়াজ্ঞবল্ক্য” অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই 'দীপ্তময়ী শিখাকেই, আত্মজ্যাত 
বালয়াছেন দেখা যাইবে__“ললাটমধ্যে যঃ পশ্যতি জ্ঞানময়ীং প্রভাং তু সদা দীপ- 
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রবীন্দ্রনাথ যাহাকে 'দীপ্তিময়শ শিখা, বাঁলয়াছেন, তাহা ব্রহত্জ্যোতি, 'যোঁগি- 
যাজ্ঞবক্য-গ্রল্থে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ও অনুমোদন পাওয়া যায়। যথা-_ 

আন্র খাঁষ মহার্ষ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশন কাঁরয়াছেন, “এই যে অনন্ত অব্যন্ত আত্মা, 
তাঁহাকে কেমনি জানিব ?” 

উত্তরে যাঁজ্ববঙ্ক্য বাঁলয়াছেন, “এষোহনন্তোব্যন্ত আত্মা আবমুসস্তে প্রাতাম্ঠত ॥" 

সেই “আবমুস্ত' কোথায় ? 

উত্তরে মহর্য বলেন, “ভ্রবেপ্রণস্য যঃ সম্ধিঃ ভ্রু এবং নাঁসকার সান্ধি- 
সথানই আঁবমূন্ত 0" 

এই স্থানেরই নাম আজ্ঞাচক্র এবং এই আজ্জাচক্লেই পূর্বোন্ত 'ভারুপমম.তং__ 
জ্যোতির্ময় অমৃতস্বরূপকে, 'জ্ঞানময়শ দীপবদ-ত্জবলা প্রভাকে দর্শন কারবার 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কাজেই, মহার্ধ যাজ্ঞবজ্ক্য আন্ড্রাচক্রে ব্রহয়জ্যেতি বা 
আত্মজ্যোতি দর্শনের উপদেশই দিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ 
থকিতে পারে না। 

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট 'দপ্তিময় শিখা' আর এই আজ্জাচক্রের আত্মজ্যে'তি 
যাঁদ এক হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের দশশনকে রহয়দর্শন বালিয়া স্বীকার না করিবার 
কোন কারণ থাকিতে পারে না। 

ধ্যানীবন্দু উপানষদেও একাঁট মন্দ আছে-- 

“ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে ললাটের যে একদেশস্থান তাহাই অমৃতস্থান ব্রেহযস্থান)। 
এ স্থানই বিশ্বের মহান আধারস্বরূপ- অমৃতস্থানং বিজানণয়াদ্বস্যাযতনং মহৎ ॥" 
অর্থাৎ, এই স্থান বা এই জ্যোতি, অথবা এই লোক বা আলোক-ই বিশ্বের সৃম্টি- 
স্থাতি-প্রলয়ের আশ্রয়। আর ব্রহনই যে সূষ্টি-স্থাত-প্রলয়ের একমান্র আশ্রষ, 
ইহাই সর্বোপাঁনষদের উপদেশ। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, এখানে যে স্থানকে 'অমৃতস্থান' এবং শবশবস্যায়তনং 
মহৎ' বলা হইয়াছে, প্রাসদ্ধ মান্ডূ্ক্য উপনিষদে 'সূষূপ্তিস্থান' সম্বন্ধেই সেই 
উপদেশ পাওয়া যায়,_ 

“স্ষপ্তিস্থানই (সুষূপ্তি যাঁহার স্থান)... প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম__ 
স্থূল ও সূক্ষ ভূতবর্গের উৎপাত্ত ও প্রলয়স্থান ॥" 

কাজেই এখন বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের দ্ট 'দীস্তিময়শ শিখা,, 
যাজ্ঞবজ্ক্যের উপাঁদম্ট 'জ্রানময়ীপ্রভা, এবং মান্ডুক্য উপাঁনষদের সুষুশ্তি-স্থান- 
প্দরুষ একই সত্যের বা তত্তের ইঙ্গিত করিয়া থাকে। 
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পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের এই তৃতীয়-দর্শনটি, যেখানে তান 
বাঁলয়াছেন, “ক্ষণে ক্ষণে দৌখয়াছি দেহের ভোঁদয়া যবানকা আনর্বাণ দীপ্তিময়ী 
শিখা'- ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণে অপেক্ষাকৃত একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার বালয়া প্রাতভাত 
হইবে। এতক্ষণ যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহাতে এইটদুকুই মান্ন প্রমাঁণত হইয়াছে 
যে, এই শরীরের মধ্যে একটি জ্যোতির্ময় শিখা বা জ্যোতি রাহিয়াছে এবং সেই 
জ্যোতিকেই যোগশাস্রসমূহ ব্রহন্ন বা আত্মজ্যোতি বলিয়াছেনু। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্ট 'দীপ্তিময়ী 'শিখাই, যে সেই ব্রহজেতি, তাহা 
ঠিক সাক্ষাংভাবে আমরা এখন পর্যন্ত প্রমাণ কারতে পার নাই। রবীন্দ্রনাথের 
উপলব্ধির ব্যাখ্যায় বা বিশ্লেষণে আমরা এতাবং প্রায় একান্তভাবে উপনিষদেরই 
আশ্রয় ও সাহাষ্য লইয়াছি। এক্ষেত্রেও উপনিষদের সাহায্য যথাস্থানে গৃহীত হইবে। 
তাহার পূর্বে অপরাপর অধ্যাত্বশাস্বের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কাঁথথত এই 
'দীপ্তিময়ী শিখা” সম্বন্ধে স্প্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না, তাহারই 
কিছ প্রচেষ্টা করা গিয়াছে এবং আরও একট; করা যাইতেছে। 
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রবখন্দ্রনাথের দূস্ট “দীঁস্তিময়ী শিখা'ই আত্মা বা আত্মজেোত, মহাভারতের 
সাহায্যে তাহাই এখন আমরা প্রমাণের প্রচেম্টা কারতোছি। 

মহাভারতে মহার্ষ যাল্বজ্ক্য রাজার্ধ জনককে ষে উপদেশ "দিয়াছেন, তাহার 
একস্থানে মহার্ধ বাঁলয়াছেন_“যোগে উত্তমরূপে নৈপুণ্য জান্মিলে (অথাং সমাঁধি- 
)স্ধ হইলে) গাঢ়তর অন্ধকারে অবস্থিত জহলনতুল্য অব্য় ব্রহেরর প্রত্যক্ষ হয় ॥” 

মহার্য যাজ্ঞবজ্ক্য এখানে স্পম্টভ!বেই বাঁলয়াছেন যে, ব্রহয়-জবলনতুলা'-রূপে 
যোগদাষ্টিতে বা ধ্যানচক্ষুতে দূস্ট হইয়া থাকেন। রবান্দ্রনাথও তাহাই বাঁলয়াছেন_ 
আনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখার্পশীকে তিনি দেখিয়াছেন। 

মহার্ষ ভূগদ ভরদ্বজাকে ষে ব্রহেমাপদেশ দিয়াছেন, তাহার কিছু বিবরণ 
মহাভারতে রাক্ষত রাহয়াছে। তাহার একস্থানে মহার্ষ ভৃগু বাঁলয়াছেন__ “শরীরের 
মধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান যে মানাঁসক জেনাতি বিদ্যমান, তাহাকেই জাবাত্মা 
বলা যায় ॥" 

রবীন্দ্রনাথও দেহমধ্যে আঁণ্নর ন্যায় প্রকাশমান আনর্বাণ জ্যোতাশখাই 
দেখিয়াছেন। মহার্য ভূগুর আঁভমতে ইহাকেই আত্মদশশন বলিয়া আমরা নিশ্চষ 
গ্রহণ করিতে পাঁর। 

ভগবান বেদব্যাস স্বপূত্র শ্কদেবকে যে দীর্ঘ উপদেশ দিয়াছলেন, তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ তান মহাভারতে 'লাঁপবদ্ধ কারয়াছেন। তাহার একস্থানে তান 
শুকদেবকে এই কয়টি কথা বাঁলয়াছেন_“মন হীন্ট্রিয়াদির সাহত সমবেত হইয়া 


বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ক প্রসন্ন হইলেই যোগী সেই তেজঃস্বরূপ সর্বব্যাপণী 
৮ 
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পরমব্রহকে ধূমহান প্রজ্জবীলত অনল-শিখার ন্যায় হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া " 
থাকেন ॥” 

বেদব্যাস দেহমধ্যস্থ ব্রহনজেযাতকে বাঁলিয়াছেন, “ধূমহাীন প্রজ্জবালত অনল- 
শিখা,” আর রবীন্দ্রনাথ দেহমধ্যস্থ সেই জ্যোঁতিকেই বাঁলয়াছেন, “আনির্বাণ দীপ্তি- 
ময়ী শিখা ।”_উভয় বর্ণনার সাদৃশ্য এত স্পজ্ট যে, বিশেষ ব্যাখ্যার আবশ্যক করে 
না। 

এই একই উপদেশ ব্যাসদেব অন্যন্র বালিয়াছেন, “ব্রহমাবিদ মহাতআ্মারাই সেই 
সর্বব্যাপী বিধূম পাবকের না পরমব্রহমুকে দর্শন করেন ॥" 

পুনরাবৃত্ত করা যাইতে পারে যে, ব্যাসদেবের 'ধৃুমহাীন প্রজ্জবালত অনল- 
শিখা" এবং রবীন্দ্রনাথের “আনির্বাণ দীপ্তিময়শ শিখা” শব্দ এবং অর্থ উভয়গত 
ভাবেই একই বস্তু বা একই ব্রহমজ্যোত্রর নিশি কারয়া থাকে। 

মহাভারতে মহার্ধ বাঁশচ্ঠের যে উপদেশ 'লাঁপবদ্ধ হইয়াছে, তাহার একস্থানে 
বলা হইয়াছে-_“আত্মা প্রকাশিত হইলে হৃদয়মধ্যে বিধূম পাবকের ন্যায়, রশ্মিয্ন্ত 
দিবাকরের ন্যায় এবং বিদযুং-সম্বন্ধীয় অগ্নির ন্যায় লাঁক্ষত হইয়া থাকেন ॥” 

বাশিম্ঠদেবের বর্ণিত আত্মদর্শন এবং রবীন্দ্রনাথের কথিত দর্শন- এই দুইয়ের 
মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ? ” 

মহাভারত হইতে মহার্ধ যাজ্ভবকক্য, ভৃগু, ব্যাসদেব এবং বাঁশক্ঠদেবের যে 
উপদেশ কয়টি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে একবাক্যে এই সত্যই কাঁথত হইয়াছে ষে, এই 
দেহেই ব্রহেরর জ্যোতিরূপাঁট পাঁরদন্ট হইয়া থাকে। এই জ্যোতি বা বিধূম পাবক- 
শিখা আর রবীন্দ্রনাথের 'দঁপ্তিময়ী শিখা" এক বাঁলয়াই আমরা গ্রহণ কাঁরতে 
বাধ্য হইয়াছি। 

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বলিয়াছেন, তিনি ভূমাকে ধ্যানচোখে দেখিয়াছেন। তারপর 
[তিনি বাঁলয়াছেন,_-'অণোরণীয়ান মহতো মহায়ান-কে তিনি হীন্দ্রিয়ের পারে 
দেখিয়াছেন এবং এই দুইটি দর্শনে ব্লহনই লক্ষিত হইয়াছেন, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। 
ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন,_আনবাণ দশীপ্ময়ীশিখাকে দেহমধ্যে 
তিনি দেখিয়াছেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতীতই এবং স্বতই বুঝা যায় ষে, এক্ষেত্রেও 
[তিনি ব্রহত্-দর্শনের কথাই বলিয়াছেন। উপরন্তু, যোগাদিশাস্ত এবং মহাভারতের! 
প্রমাণ হইতেও আমরা দেখিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট এই “আনিবধণ দগীপ্তময়শ 
শিখা” ব্রহেযরই প্রকাঁশত জ্যোতিরুপ। কাজেই আমরা এখন ঘোষণা কাঁরিতে 
পারি- রবান্দ্রনাথ শ্রহয়জ্ঞ, রবশন্দ্রনাথ খাষ। 
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| এই নিদ্ধান্তের কোন সমর্থন উপনিষদে পাওয়া যায় ক না, ইহাই অতঃপর 
আমাদের দ্রষ্টব্য 

উপনিষদে ব্রহন সম্বন্ধে জ্যোতিশব্দের বহূল প্রয়োগ পারদজ্ট হইয়া থাকে। 
অবশ্য ইহা' 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ- জ্যোতি জ্যোতি এবং সে-জ্যোতি কদাচ হন্দরিয়- 
গোচর বা হীল্ডিয়গ্রাহ্য নহে। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মহার্ষ যাজ্ঞবনক্য ব্রহমকে বলিয়াছেন, “হদ্যল্তজের্যাতিঃ 
পুরুষঃ হৃদয়ের অভ্যন্তরের জ্যোতিঃস্বরূপ পুরুষ ॥" বৃহদারণ্যক ব্রহন অথবা! 
ব্রহেমর প্রকাশরুপ সম্বন্ধে অনান্র বালয়াছেন, “তসা হৈতস্য পুরুষস্য রূপম" যথা! 
সকাদ্বদয্যত্তম-সেই পুরুষের রূপ কেমন? যেন বিদ্যুতের ভাঁতি ॥” 

মুন্ডক উপানিষদ ব্লহম্নকে বলেন, “অন্তঃশরীরে জ্োতর্ময়োহ শুভ্রো 
হৃদয়াকাশে শুদ্ধ জ্যোতির্ময় ॥৮ 

শ্বেতা*বতর উপানষদ ব্রহত্রকে বলিয়াছেন, “অঙ্গষ্ঠ পারমাণ রাবতুল্য-রৃপ ॥”" 

ছান্দোগ্য উপাঁনষদ 'বদেহমুস্ত পুরুষের প্রসঙ্গে বালয়াছেন, “পরং জ্যোতি- 
রূপসম্পদ্য স্বেন রুপেন আভানম্পদ্যতে-ব্রহন পরম জ্যোতি, জাঁব মুদস্ত অবস্থায় 
তাঁহাতে 'মালত হয় ॥” 
| সর্বশেষে কঠোপাঁনযদের একটি ব্রহয়-উপদেশ উদ্ধত হইতেছে, "অজ্গুষ্ঠমানঃ 
পুরুষো জ্যোতারবাধ্মকঃ ঈশানো ভূতভব্যস্ঁযান ব্রিকালের ঈশান (নিয়ন্তা), 
[তাঁনই নির্ধমজ্যোতিসদশ অগ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষরূপে মধ্য আত্মনি তিষ্ঠীত' 
শরীরের মধ্যে অবাঁষ্থত ॥” 

যে কয়টি শ্রাত উদ্ধৃত হইল, তাহাতে উপাঁনষদের স্পন্ট উপদেশ এই" 
-ব্রহর পরমজ্যোতি এবং সেই পরমজ্যোতি এই দেহমধ্যেই রাহয়াছে। হয়তো 
অনেকের মনে প্রশন উঠিতে পারে, 'জ্যোতি' বালতে উপাঁনিষদ ক বৃঝাইতে 
চাঁহয়াছেন 2 উপাঁনষদে ব্রহেমর দুইটি রূপ দেখা যায়_ঁচং-রুপ এবং আনন্দ- 
রূপ। এই চিং-রূপই জ্যোতি। ভাষান্তরে চৈতনোর পাঁরপূর্ণতা অথবা চৈতন্যের 
প্রকাশরূপই জ্যোত। বহন রূপের অতাত. জ্যোতিই তাঁহার প্রকাশর্প, ইহা' গেল 
উপনিষদের প্রথম উপদেশ। দ্বিতীয় উপদেশ হইল- এই জ্যোতি দেহেই বিদ্যমান। 
আর তৃতীয় উপদেশ হইল,_এই জ্যোতষাং জ্যোতি হীন্দ্রয়গ্রাহ্য নহে. অতীীন্দরিয়- 
গ্রাহ্য । | 
স্বভাবতই এবং সঙ্গতভাবেই আমরা এখন প্রন জিজ্ঞাসা কাঁরতে পার, 
নিবীন্্ুনাথ দেহমধ্যে যে “আনর্বাণ দীপ্তিময়ী িখা”-কে দেখিয়াছেন, তাহা এই 
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জ্যোতি ব্যতীত কি হইতে পারে? অর্থাৎ এই দরীপ্তময়ী শিখা উপাঁনষদের 
ব্রহযজ্যোতি ভিন্ন অপর কিছু নহে। দেহের যবনিকা যাঁদ কেহ প্রকৃতই ভেদ 
করিতে পারেন, তবে এই জ্যোতিই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবে। কারণ, সকল দেহ 
বা আঁস্তত্বের ভিত্তিতে আশ্রয়রুপে এই ব্রহনরজ্যোতিই অবাঁস্থত, সেখানে আর কোন 
জ্যোতিরই আঁ্তত্ব সম্ভব নহে। 

রবান্দ্রনাথের দক্ট 'অনির্বাণ দীপ্তময়ী শিখা-ই যে ব্হযজ্যোত, ইহা 
প্রমাণের জন্য আর অধিক বাগাবস্তারের প্রয়োজন করে না। এই দ্ীপ্তিময় 
শিখাই" যে ব্রহত, তাহার সন্দেহাতাত প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত বিবরণেই রাহয়াছে। 
তান স্পম্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, দেহের আবরণ উত্তীর্ণ হইয়া তান 'অনির্বাণ 
দীঁপ্তময়ী শিখার সাক্ষাং পাইয়াছেন। 

কোথায় কিদ্বা কোন্‌ উপায়ে এই জ্যোত দেখা যায়, তাহা যখন রবীন্দ্রনাথ 
নিজেই বলিয়া দিয়াছেন, তখন সত্যাসত্য বিচারে কোন অসুবিধা হইবারই কথা 
শহে। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসরণ কারিলে গন্তব্য বহে অথবা আন্য গিয়া 
পরিসমাপ্ত হয়, এই অনুসন্ধানই অতঃপর কর্তব্য। 


(১২) 


দেহের ঘবনিকা' বাঁলতে রবীন্দ্রনাথ দেহকেই যবনিকা বালিয়াছেন, এ বিষয়ে 
কোন মতাঁবরোধ থাকিতে পারে না। দেহকে যবানিকা বলার তখনই একটা অর্থ হয়, 
যাঁদ দেহ বস্তুত কোন কিছুকে আবৃত বা অচ্ছাঁদত বা আড়াল কাঁরয়া রাখিয়া 
থাকে। দেহের মধ্যে যান বাস করেন, দেহ তাঁহাকেই আড়াল কারয়া রাখিতে পারে, 
কারণ দেহে দেহ ব্যতীত অপর দ্বিতীয় কিছ; থাকিতে পারে না। 

উপানিষদ বলেন. এই দেহে যান দেহী, ?তাঁনই আত্মা বা ব্রহয। উপনিষদ 
আরও বলেন, দেহে থাঁকয়াও দেহা স্বয়ং বদেহী, দেহ তাঁহার 'পুর? বা 'কোষম্মানন। 
এই দেহপুরে যান দেহাঁ, সেই আত্মাই দেহের যবনিকা সরাইলে উপাঁনষদের 
উপাঁদস্ট 'অগ্গন্ঠমান জ্যোতি", শবধূম পাবক', গ্বয়ং জ্যোতি' ইত্যাদি রূপেই লক্ষিত 
হন। রবীন্দ্রনাথের 'আনর্বাণ দর্ীপ্তাশখা' তাঁহারই নামান্তরমান্। 

রবীন্দ্রনাথ দেহকে 'যবানিকা' অর্থং আবরণ বাঁলয়াছেন এবং এই আবরণেই 
আত্মা বা ব্রহননজ্যোতি আবৃত 'তিনি দেখিতে পইয়াছেন। কাজেই দেহ সম্বজ্ধে 
উপনিষদের উপদেশ কি, তাহা একটু জানা দরকার। 

উপনিষদে ব্রহনকে 'গৃহাহিতং বলিয়া বহুল উল্লেখ রাঁহয়াছে। অর্থাং 
এই দেহে 'হৃদয়-গৃহায়' বহন অবস্থিত, ইহাই উপাঁনষদের উপদেশ। যথা) 

'তং দুদর্শং গ্ঢ়মন্প্রীবন্টং গৃহাহিতং (কঠ)-তিনি দর্জেয়, শরীরে অনু- 
প্রবিষ্ট, হদয়-গৃহায় প্রাতিষ্ঠিত। 

_+ব্রহ পরামৃতম্‌ নিহিতং গ্‌হায়াম (মুন্ডক)...এই পরম ও অমৃত ব্রহ্র 
হৃদয়-গৃহায় অবস্থিত।” 


৬২ ধাঁষ রৰ"ন্দ্রনাথ 


_“আঁবিঃ সানম্নাহতং গুহাচরং নাম (মূন্ডক)এই জগতে জীবগণের মধ্যে 
গৃহাতে তান স্থিত।” 

_ "সবভূতগূহাশয় (শ্বেতামবতর)-তান সর্'ভূতের মধ্যে গ্যহাশায়ী।" 

_“আত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্য জল্তোঃ (শবত)- আত্মা প্রাণবর্গের গুহায় 
স্থিত” ইত্যাদ ॥ 

উপানষদের উদ্ধৃত উপদেশ হইতে এইটুকু জানা গেল যে, জীবদেহে একাঁটি 
'গুহা" আছে, যেখানে ব্রহম নাহত বা স্থিত আছেন। কোন্‌*স্থানকে গৃহা বলা 
হইয়াছে, তাহার চাইতে কোন্‌ অর্থে উপানষদ গুহা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, 
তাহাই সমাঁধক দ্রম্টব্য। আচার্য শঙ্কর বলেন যে, 'গুহা" শব্দটি আবরণার্থক 
'গৃহ" ধাতু হইতে নিম্পন্ন, অর্থাৎ জ্ঞানজ্ঞাতাজ্জেয় পদার্থ-্য় যেখানে এবং যাহা 
দ্বারা আবৃত তাহাই গুহা । 

রবাল্দ্রনাথও দেহকে ব্রহেনর যবনিকা বা আবরণরূপেই দেখিতে পাইয়াছেন, 
কাজেই এঁদক 'দয়াও রবীন্দ্রনাথের উপলাব্ধর পূর্ণ সমর্থনই উপাঁনষদে রাঁহয়াছে, 
দেখা গেল। 

উপনিষদে তিনাঁট শরীরের উপদেশ রহিয়াছে, দেখা যাইবে। এতরেয় উপাঁনিঘদ 
বলেন,_"তস্য ত্রয় আবোসথাঃ এই দেহেই আত্মার তিনটি বাসস্থান ॥" 

স্থূল, সূক্ষম এবং কারণ-এই তিনাট দেহই তাঁহার পূর্বোন্ত আবাসন্্য়। 
বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপপানষদেও এই একই উপদেশ রাহিয়াছে। এই [তনাঁট 
শরীরকে উপাঁনষদে তিনাঁট 'অবস্থা, বাঁলিয়াও উপদেশ রাঁহয়াছে-_জাগরণ, ফ্বপ্ণ 
ও সমেশ্তি। 

মান্ডূ্ক্য উপানষদ বলেন, _সষৃশ্তির আবরণমূস্ত আত্মই তুরায় এবং ইহাই 
আত্মার ব্রহন্রূপ। অর্থা দেহের আবরণ অপসূৃত হইলে এই আত্মাই লাঁক্ষত হন 
এবং এই আত্মাকেই উপাঁনষদ বাঁলয়াছেন--“অয়মাত্মা ব্রহন্ ॥" 

স্থূল, সূক্ষতর ও কারণ তিনটি শরীরের উল্লেখ উপাঁনষদ কাঁরয়াছেন। স্থূল 
শরীরকেই 'ভোগায়তন+ বলা হয়। স্থুলদেহ হইতে চেতনা প্রত্যাহত হইলে জীব 
সুক্ষনদেহে প্রবিষ্ট ও কেন্দুস্থ হয়, তখন তাহার স্ব্ন-অবস্থা। এই সক্ষম শরীরকে 
(পন্ড জ্ঞানোন্দ্িয়+পণ্ কর্মেন্দ্িয়+পণ্টপ্রাণ+মন ও বাদ্ধি) ণলঙ্গশরীর' বলা হয়। 
সক্ষম শরীর স্থল শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। 

আর সুক্ষ শরীরের অভ্যন্তরে যে শরীর অবাঁষ্থত, তাহাকেই বলা হয় কারণ- 
শরীর। সুক্ষ শরীর হইতেও চেতনা যখন অপহৃত বা প্রত্যাহৃত হয়, তখনই 


ধধি রবান্দ্নাথ ৬ 


জীবের স্ষ্প্তি অবস্থা। এই স্ফ্াপ্তস্থানের আত্মাকেই মান্ডুক্য উপনিষদ 
বিয়াছেন--'প্রাজ্ৰ" এবং ছান্দোগ্য বাঁলয়াছেন, “সম্প্রসাদ"। 

এই সূষ্াঁপ্তির আবরণ বা কারণ-শরারমুস্ত অবস্থাই আত্মার বহনরূপ। আর 
এই সূষ্যপ্তিকেই অথবা কারণ-শরীরকেই উপানষদে বলা হইয়াছে--আঁবদ্যা, মায়া, 
তমসা ইত্যাদি। এই কারণ-শরণীর বা সূষপ্তির তমসা ভেদ করিয়াই বৈদিক খাঁষ 
বালিয়াছেন:_ 

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আঁদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং-তমসার পারে 
সেই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে আমি জানিয়াছি ॥" 

আর রবীন্দ্রনাথও তেমান স্থুল-সূক্ষ-কারণ দেহের এই আবরণ ভেদ কারয়া 
বালিয়াছেন--“দেখিয়াছি দেহের ভৌঁদয়া যবানিকা আনর্বাণ দশীপ্তিময়ী শিখা |" এই 
জ্যোতি-শিখাই তুরাঁয় আত্মা অর্থাৎ ব্রহন। 

স্থলদেহ হইতে সজ্ঞানে সূক্ষমদেহে আঁসয়া অবস্থান কবার নামই ধ্যান, 
ইহা হইল দেহের প্রথম আবরণ ভেদ বা অপসারণ, অথবা দেহের প্রথম যবানকা 
উন্মোচন, বা উত্তোলন। 

তারপর সেই সক্ষম শরীর হইতে সন্্রানে চেতনাকে কারণ-শরাঁরে প্রত্যাহার 
বা নেওয়া। অর্থাং সুষ্াপ্তিতে সজ্ঞানে অবাস্থাতির নামই সমাধি। ইহা হইল 
দেহের দ্বিতীয় আবরণ ভেদ কাঁরয়া তৃতীয় শরীরে প্রবেশ ও অবস্থান। 

তৎপর সঞ্ানে চেতনাকে কারণ-শরীর বা সূষাপ্তি হইতে নিক্কান্ত কাঁরতে 
পরিলেই ব্রহয়টৈতন্যে বা জেযোতিতে জীবের প্রবেশ লাভ হইয়া থাকে। ইহাই হইল 
তৃতীয় এবং শেষ শরাঁর ভেদ বা উন্মোচন। 

এই তৃতীয় শরীর পার না হইলে 'আনর্বাণ দীপ্তময়ী শিখা' কদাচ দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। বৈদিক খাঁষর প্রাসদ্ধ প্রার্থনামন্মে ইহাকেই বলা হইয়াছে-তমসা 
হইতে জ্যোতিতে গমন এবং মৃত্যু হইতে অমূতে উত্তরণ। 

“দেখিয়াছি দেহের ভোঁদয়া যবাঁনকা"-_ রবীন্দ্রনাথের এই উীন্ত ও বিন 
আড়ালে ক সাধনা ও শান্ত নীহত আছে, ইহা হইতেই আঁভন্ঞ ব্যান্তগণ অনুমান 
করিয়া লইতে পারবেন। 


(৯৩) 


স্প্রাসদ্ধ দার্শীনক ডাঃ সরেন্দ্রনাথ দাশগযপ্ত একবার রবীন্দ্রনাথকে কাঁবতায় 
একখানি চিঠি লেখেন. রবীন্দ্রনাথও কবিতায় সে-পত্রের উত্তর দেন। দার্শানক প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কাব-খাষি, অর্থাৎ দ্রষ্টা সে-জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন। সে-উত্তরে 
আপন উপলব্ধির কথাই রবীন্দ্রনাথ কাবতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পন্রখানি উদ্ধৃত কারবার অবকাশ নাই, পন্রথানি পাঠ 
করিলে পাঠকমান্রেই দোঁখতে পাইবেন যে, তাহা ব্লহেযাপলব্ধির রসে বা আনন্দে 
আদ্যন্ত ওতপ্রোত। 
পত্রের আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন__ 
| চরপ্রশ্নের বেদী সম্মুখে 
চিরনির্বাক রহে বিরাট নিরুত্তর। 
অনন্ত জিজ্ঞাসা আর অনন্ত মৌন চির-মুখোমুখাী দাঁড়াইয়া-এই দর্শন 
কোন: দৃষ্টিতে বা কাহার দৃন্টিতে সম্ভব ? এখানে একাধারে খাঁষর ব্রহন-জিজ্ঞাসা 
এবং ব্রহন্ন-মীমাংসা দুইয়েরই সাক্ষাং আমরা পাইয়া থাঁকি। 
ইহার পরেই তাঁহার পত্রে রবীন্দ্রনাথ খবর জানাইয়াছেন__ 
চকিত আলোকে কখনও সহসা দেখা দেয় সুন্দর, 
দেয় না তবুও ধরা॥ 
'সূন্দর' বাঁলতে রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁহাকেই বুঝাইয়াছেন, উপানিষদ যাঁহাকে 
বাঁলয়াছেন-আনন্দ' এবং 'রসো বৈ সঃ; কারণ ইহার পূর্বে 'পরম' এবং পরে 
'আমৃত' এই শব্দ দুইটির প্রয়োগ তিনি কাঁরয়াছেন। 


খাঁধ রবল্না ৬৫ 


চাঁকত আলোকে সহসা" সল্দরের দেখা দেওয়া এবং তবুও ধরা না দেওয়া 
_ উপাঁনষদে এই উপলাহ্ধর পূর্ণ সমর্থন রাঁহয়াছে। ব্রহন্রকে কোন হীন্দ্িয় দ্বারাই 
ধরা যায় না, এ-আলোচনা একাধকবার করা হইয়াছে। চকিত আলোকে কখনও 
সহসা” দেখা দেওয়ার সামান্য একট; সমর্থন উপাানষদ হইতে উদ্ধার করা 
যাইতেছে। | 

কোনোপাঁনষদে ব্রহম়দর্শন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,_“যদেতং বিদযতোবাদুতদ 
আ ন্যমীমষদ আ-সেই ব্রহর বিষয়ে এই উপদেশ, এই যে বিদযংপ্রভা চমাঁকত 
হইল, ইহারই সদৃশ। আর এই যে চক্ষুর নিমেষ হইল, ইহারই সদ্‌শ ॥” 

ক্ষাণকের 'বিদ্যপ্রকাশ যেমন যুগপৎ বিশ্বব্যাপী হয়, ব্রহমজ্যোতও তেমাঁন 
ক্ষীণক বিদ্যতালোকের ন্যায় অনন্তকে চিরন্তনকে শা*্বতকে একট মৃহতের 
মধ্যেই উদ্ঘাটত করে। তাই রবীন্দ্রনাথও দোঁখতে পাইয়াছেন_চকিত আলোকে 
কখনও সহসা দেখা দেয় সুন্দর । 

বৃহদারণ্যকোপাঁনষদেরও ঠিক এইর্প একটি উীন্ত পৃবেই অন্য প্রসঙ্গে 
উদ্ধৃত হইয়াছে__ 

“তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্‌ যথা সকাদ্বিদাযত্তম-সেই পুরুষের রূপ কেমন? 
যেমন বিদযতের ক্ষাণক ভাতি॥__ রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বিবরণে এই উপদেশেরই 
প্রাতিধবনি বা প্রাতর্প পাওয়া যায়। 

ইহার পরে তাঁহার পত্রে কোনরূপ গোপন না করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্পম্টভাবেই 
বলিয়া ফোলয়াছেন__ 

দেখোঁছ দেখোঁছ এই কথা বাঁলবারে 
সুর বেধে যায় কথা না যোগায় মুখে, 
ধন্য যে আম সে কথা জানাই কারে 
পরশাতীতের হরষ বাজে যে বুকে ॥ 

এই ঘোষণার অর্থ এত স্পন্ট যে, কোনরূপ ব্যাখ্যারই প্রয়োজন করে না। 
যাহা চোখে দেখা যায়, তাহা দেখিয়া কেহ “দেখেছি দেখোছি' বালয়া এমন বিস্ময় এবং 
আনন্দ কদাচ প্রকাশ করিতে পারে না। আর, 'সেকথা বাঁলবারে সুর বেধে যায় কথা' 
না যোগায় মুখে এমন অবস্থাও নিশ্চয় হয় না। 

যাঁহাকে চোখে দেখা যায় না, তাঁহাকেই রবীন্দ্রনাথ দোঁখয়াছেন, তাই 
রবীন্দ্রনাথের এত বিস্ময় এত আনন্দ। তাঁহাকেই তানি পন্লের পরবতাঁ ছনে 
বাঁলয়াছেন 'পরশাতীত'_তাঁন শুধু স্পর্শেরই অতাঁত নহেন, তান চক্ষুরাদি 
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অপর হীল্দ্িয়েরও অতীত। তাই তো রবীন্দ্রনাথের এমন বিস্মিত এবং আনন্দিত 
ঘোষণা--ধন্য যে আমি, একথা জানাই কারে!” 

“পরশাতীতের হরষ বাজে যে বৃকে”-_ রবীন্দ্রনাথের উপলাব্ধতে “পরশাতাঁত' 
বাঁলতে ব্রহ্নকে এবং 'হরষ' শব্দে ব্রহেরর 'আনন্দ-কেই ব্ঝানো হইয়াছে । এই 
প্রসঙ্গে ভাগবতে দেবা নারদের একটি উীন্ত স্মরণ করা যাইতে পারে, দেবা 
নারদের উক্তিটি এই-সখই এই শরীরে দৃশ্যমান ভগবানের রুপ ॥৮ 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--দেখোছ দেখেছি" ; আর দ্েবার্ধ নারদ বলেন যে, 
ভগবান যাঁদ দৃশ্যমান হন-ই, তবে সুখ রূপাঁটি লইয়াই তিনি শরীরের মধ্যে দেখা দেন। 
তাই রবীন্দ্রনাথের উপলাব্ধতে দেখা যায় যে, যাঁহাকে তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহাকে 
হর্ষ” বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

দেবার্ নারদ বলিয়াছেন, 'সখই এই শরারে দৃশ্যমান ভগবানের রূপ ;” আর 
রবীন্দ্রনাথ সেই সুখস্থানাটি আরও বিশেষভাবে নিদেশি কাঁরয়া বাঁলয়াছেন-__ 
“পরশাতীতের হরষ বাজে যে বুকে ॥” অর্থাৎ হৃদয়েই 'তাঁন সেই 'পরশাতীতের' 
আনন্দ-রূপাঁট দেখিতে পাইয়াছেন। 

বুকই পরশাতঁতের হর্ষস্থান, রবীন্দ্রনাথের এই উীন্তর কোন সমর্থন 
উপানষদে আছে কি? 

ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি উপদেশে পাওয়া যায়, “স বা এষ আত্মা হৃদি। 
তস্য এতদেব নিরন্তমূ। হাঁদ অয়মাতি। তস্মাং হৃদয়ম্‌"সেই আতা হদয়ে 
ধবরাজিত। তাঁহার,নর্ন্ত এইরূপ । “হাদ অয়ম, তাই হৃদয়কে হৃদয় বলা হয় ॥” 

ছান্দোগ্য ও অপরাপর উপাঁনষদে এই হৃদয়কেই 'হৃদয়পুন্ডরীক' হৃদয়পদ্ম 
বলা হইয়াছে। হূদয় বালিতে বক্ষকেই যে নিরশি করা হইয়াছে, এই বিষয়ে কোন 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বুকে কে আছেন? উত্তরে উপনিষদ বলেন, 
“হদ্যাকাশময়ং কোশম্‌ আনন্দং পরমালয়ং"-হূদয় আকাশই সেই কোশ, যাহা 
আনন্দের পরম আলয় ॥” 

এখানে বুককেই পরম আনন্দের আলয় বলা হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের 
'পরশাতীতের হরষ বাজে যে বুকে"_এই সত্যেরই উপলব্ধি। সর্বোপনিষদেই হৃদয় 
আকাশের উল্লেখ আছে এবং কোন কোন উপাঁনষদে এই আকাশকেই ব্রহন বলা 
হুইয়াছে দেখা যায়। 

রবীন্দ্রনাথের অপর একটি উপলব্ধিতে উপানিষদের এই তত্বটি উপাঁনষদ 
অপেক্ষাও মনোরম ও হূদয়গ্রাহীভাবে বার্ণত হইয়াছে দেখা যাইবে-_ 
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এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে 

তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে, 
গভশীর ক আশায় 'নাবড় পুলকে 
তাহার পানে চাই দবাহ, বাড়ায়ে ॥ 


আলোচ্য পন্তে অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, জীবনে দুঃখ পাইয়াছেন, 
দৈন্যও ঘিয়াছে, মানুষের কুণ্রীতা কদর্যতাও বহ্‌ দেঁখয়াছেন, সবই সত্য। কিন্তু 
ইহার অপেক্ষাও বড় বা পরম সত্য এই-_ 
তব্‌ তো বাঁধর করেনি শ্রবণ কভু, 
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সর আনি, 
পরুষ কলদষ ঝঞ্জায় শনি তবু 
চিরাদবসের শান্তাঁশবের বাণী ॥ 
উপানষদ ব্রহননকে বাঁলয়াছেন_-শাল্তং টিবং', আর রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেই 
বলিয়াছেন ণচরদিবসের শান্ত শিব" এবং তাঁহারই যে মৌন-বাণন সৃম্টির যাবতীয় 
কোলাহলের আড়ালে 'অনাহত' ধ্বনিত হইতেছে, সেই বাণীই তান শ্রবণ কাঁরয়াছেন, 
এই কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'লাঁখত পরখানতে জানাইয়াছেন। এই 'অনাহত নাদ, 
পৃথিবীর এই আকাশে শোনা যায় না, সে-নাদধ্বান যে আকাশে শোনা যায় 
তাহারই নাম আকাশ-ব্রহন। 
প্লাটর আলোচনা পন্রের শেষ কয়াট ছন্র উদ্ধত কারয়াই শেষ করা যাইতেছে । 
শেষ কয়াট কথায় রবীন্দ্রনাথ নিজের উপলাব্ধর চরম কথাঁটিই জানাইয়াছেন, পাঠ 
কাঁরলেই বুঝা যাইবে, বিশ্লেষণের দরকার হইবে না। কথা কয়া এই-- 
জাঁবনের যাহা জেনোছ অনেক তাই, 
সীমা থাকে থাক, তব তার সামা নাই। 
নাবড় তাহার সত্য আমার প্রাণে 
নাখল ভূবন ব্যাঁপয়া নিজেরে জানে॥ 


এখন অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । এই ঘটনা সম্পকে রবান্দ্র- 
নাথ যে ঘোষণা কাঁরয়াছেন, তাহা ব্রহেমাপলব্ধিরই ঘোষণা-_ 

একদা পথ চাঁলতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ দোখতে পান যে, মৃত পশুর একাঁট 
কঙ্কাল পথের একপাশে পাঁড়য়া আছে ; পশ্দর এই আঁস্থরাশি যেন কালের 
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নখরস অন্রুহাসি, এ যেন মরণের অঙ্গুলি নিরেশি। দেখিয়া রবাঁন্দুনাথের মনে হইল, 
এই নির্দেশ যেন ইঙ্গিতে এই কথাই কাঁহতে চাহে-4একদা পশুর যেথা শেষ, 
সেথায় তোমারও অল্তঃ ভেদ নাই লেশ।” এই অকাঁথত উীন্তির প্রত্যুত্তরে রবীল্দ্ুনাথ 
জানাইয়াছেন__ | 

আমি বাললাম__ 

আমি যে রূপের পদ্মে করোছ অরূপ মধুপান, 
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়োছি সন্ধান, 
অনল্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে, ' 
দেখোছ জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে । 
নাহ আমি বাধর বৃহৎ পাঁরহাস, রর 
অসাম এগ্বর্য দিয়ে রাঁচত মহৎ সর্বনাশ ॥ 

'রূপের পদ্মে অরুপ মধূপান' বলিতে রবীন্দ্রনাথ রূপের আড়ালে যিনি 
অরূপ তাঁহাকেই বুঝাইয়াছেন এবং তানই উপানষদের ব্রহন। উপনিষদ জগতের 
যাবতীয় রূপকে বাঁলয়াছেন “অরূপের রূপ” _যাঁহার রুপ নাই, তাঁহারই রূপ এই 
সমস্ত। অর্থাং জগতের এই বহু রূপ সেই অরূপীরই বহুরুপী প্রকাশমান। 

উপনিষদ বলেন, 'অশব্দমস্পর্শমর্মব্যয়ম। তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ” ব্রহন ১ 
শব্দহীন রুপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, অক্ষরবস্তু ॥ ব্রহনকে রুপহীন ইত্যাঁদ 
বাঁলয়াই উপানিষদ সেই সঙ্গে ইহাও বাঁলয়াছেন__ 

একোহবর্ণো বহুধা শান্তযোগাৎ 
বর্ণান অনেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি ॥ 

যান আদ্বতীয় ও নার্বশেষ, 'তানই নিগুটু প্রয়োজনে 'বাঁবধ 
শান্তযোগে নানা বিভাব ধারণ করেন ॥ 

এই কারণেই রূপের পদ্মে অরূপ মধুপান, অর্থাং রূপের মাধ্যমেই অরূপকে 
পাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পাঁরয়াছে। অরুপকে পাওয়াই ব্রহম- 
প্রাপ্তি তথা ব্রহনদর্শন। 

“দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সম্ধান”__এ-কথার অর্থ কি? ইহা 
দ্বারা রবীন্দ্রনাথ 'কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন 2 


সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশোষক, পূবর্মীমাংসা প্রভাতি সকল দর্শন শাস্দেই 
জগকে “দুঃখ? বলা হইয়াছে। এমন যে গীতা, তিনিও জগতকে দুখের আলয়' .. 
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বলিয়াছেন। বক্তুতঃ এক বেদান্ত দর্শন ব্যতীত সকল দর্শনেই জগধকে দুঃখ বালিয়া 
গ্রহণ করা হইয়াছে। 

__ একমান্ত বেদান্ত-দর্শন অর্থাং ব্রহযসূতই জগতকে বাঁলয়াছেন-ব্রহেমরললা। 
লাঁলা বাঁলতে দুঃখ ব্ববায় না, বুঝায় ব্রহেমর আনন্দলীলা। উপনিষদ স্পঞ্টই 
উপদেশ কারয়াছেন- এই জগং ব্লহেমর আনন্দস্বরূপ। কিন্তু জগতের দুঃখ-রূপাঁটই 
প্রকাঁশত এবং তাহাই আমাদের দ্াষ্টতে ও জাবনে নিত্য প্রমাণিত হইয়া থাকে। 
জগতের যাঁদ কোন আনন্দ-রূপ থাঁকিয়াও থাকে, তাহা আমাদের দৃষ্টিতে গুপ্ত 
বা অ-দজ্ট। 

রবীন্দ্রনাথ জগতের দুঃখ-রূপাঁটকে একান্ত অস্বীকার করেন নাই, সেই 
রূপাঁটকেও গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর সেই দুঃখের আড়ালে আনন্দকেও তান 
আবিষ্কার করিয়াছেন। তাই তান বাঁলতে পারিয়াছেন_“দুঃখের বক্ষের মাঝে 
আনন্দের পেয়োছি সম্ধান।” কেবল ব্রহন-দৃষ্টিতে অর্থাৎ ব্রহমজ্ঞের দৃষ্টিতেই 
জগতের এই আনন্দ-স্বর্পাঁট উদ্ঘাঁটত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ ব্রহম্- 
দৃষ্টিপ্রাপ্ত বা ব্রহমদর্শন-প্রাপ্ত পূরুষ। 

“অনন্ত মৌনের বাণী,” এবং “শৃনাময় অন্ধকারে জ্যোতির পথ"- উভয় ক্ষেত্র 
রবীন্দ্রনাথের উপলাব্ধিতে ব্লহয়কেই নিদে'শ করা হইয়াছে। প্রথম ক্ষেত্রে পাই 'অনাহত 
নাদ'কে অর্থাং শব্দরহমকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা পাই 'জ্যোতির্ঁহননকে। এই উভয় 
আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কাজেই পুনরাবাত্ত না কারয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা যাইতেছে যে, এই উপলব্ধিতেও রবীন্দ্রনাথ স্পম্টভাবে ব্হয়দর্শনের কথাই 
ঘোষণা কারয়াছেন। 


(১৪) 


এখন রবীন্দ্রনাথের একই সময়ের গুটি তিনেক উপলব্ধির উল্লেখ করা 
যাইতেছে। উপলব্ধি কয়াটর একই পটভূঁমিকা-_-১৯৩৭ সালে তান যখন কঠিন 
রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পাঁড়য়াছলেন, সেই সময়কার কয়েকটি আধ্ঘাত্বক উপলাব্ধর 
বিবরণ কবিতায় তানি ধারয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অভিজ্ঞতা কয়টির পটভূমিকা 
রবান্দ্রনাথের ভাষায় এইভাবে চিন্রত হইতে পারে_ 
বিশ্বের আলোকল্‌প্ত তিমিরের অন্তরালে এল 
মৃত্যুদূত চুপে চুপে! 

.. অর্থাৎ মৃত্যুর'একখানি কালো পর্দা পিছনে রাখিয়া এই আঁভজ্ঞতা কয়াটকে 
দোঁখতে হইবে। উপলাব্ধ কয়াটর বিশেষ কোন ব্যাখ্যা করা হইবে না, কারণ 
পূরবিতাঁ উপলাব্ধসমূহের ব্যাখ্যাই এক্ষেত্রেও সমান প্রয়োজ্য। কাজেই তাহার 
অনাবশ্যক পদনরাবাত্ত হইতে বিরত থাকিলে কোন ক্ষাত বা অসুবিধা হইবে না। 

রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যা পারব যাঁহারা উপাস্থত তাঁহারা ব্যাপারটা বুঝিতে 
পারেন নাই, তাঁহারা মনে কারয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পাঁড়য়া 
আছেন। আসলে কবির চেতনা রোগের অন্তরালে এক গভীরে বা উধের্ব প্রবেশ 
কারয়াছল, তাই বাঁহর হইতে তাঁহাকে চেতনাশূন্য সংজ্ঞাহারা মনে হইয়াছে। 
সৌদন নিজের যে উপলব্ধি বা অবস্থা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেই তি প্রথমে এইকথা 
বলিয়াছিলেন-_ 
বিশ্বের আলোকলুপ্ত 'তামরের অন্তরালে এল 


মৃত্যুদূত চুপে চুপে ॥ 
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ইহার পরে 'তাঁন দেখতে পান-__ 
শুন্য হতে জ্যোতির তজনী 
স্পর্শ দিল একপ্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে। 
'জ্যোতির তজরনীর' স্পর্শ ; ইহার ফলে বা পরে 
পুরাতন সম্মোহের 
স্থূল কারাপ্রাচীর বেষ্টন, মুহূতেই মিলাইল 
কুহোলিকা ॥ 
অবস্থাটা আরও পাঁরম্কার কাঁরিয়া রবীন্দ্রনাথ বূঝাইয়াছেন__ 
অতাঁতের সণয়প্াাঞ্জত দেহখানা, ছিল যাহা 
আসনের বক্ষ হতে ভাবষ্যের দিকে মাথা তুলি 
বন্ধাগাঁর ব্যবধান সম. আজ দোঁখলাম 
দিগন্ত বিচ্যুত ॥ 
এই অবস্থায় থাকিয়াই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা কাঁরয়াছেন - 
বন্ধমুস্ত আপনারে লভিলাম 
সুদূর অন্তরাক'শে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে 
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষমতম বিলয়ের তটে ॥ 
অহং-এর পাঁরপূর্ণ বিলয়ের পরেই দেখা দেয় আত্মার পাঁরপূর্ণ প্রকাশ, তাহাই 
'বন্ধমূন্ত আপনারে' লাভ করা। আপনার পাঁরপূর্ণ আত্ম-স্বরূপেই তিনি সোঁদন 
প্রাতান্ঠত হইয়াছিল, ইহাই হইল রবীন্দ্রনাথের এই ঘোষণার নির্গলতার্থ। 


আর একাঁদনের এমনই এক অবস্থা বা উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিতে 
পাইয়াছেন যে, জীবন বা জগতের সঙ্গে তাঁহার বন্ধন-সত্রাট আসলে একটি স্বগন- 
সূত্রমান্। অকস্মাৎ 'জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের সেই সূত্রটি 'অদৃশ্যঘাতে' ছিড়িয়া 
গেল, ইহা তান দোখতে পান। তারপর 1তাঁন জানাইয়াছেন, 
সে মুহূর্তে দোখন সম্মুখে 
অজ্ঞাত সদীর্ঘপথ আতদ্‌র নিঃশন্দের দেশে 
নিরাসন্ত নির্মমের পানে ॥ 
'দূর নিঃসঙ্গ নিরাসন্ত নিমম' ইত্যাদি উত্তিতে কাঁহাকে ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে, খুলিয়া বলার দরকার করে না। ইহার পরেই 'তীন বাঁলয়াছেন, 


৫২ ধাঁঘ রষান্দুনাথ 


অকস্মাং মহা একা 
ডাক দিল একাকীরে প্রলয় তোরণ চূড়া হতে। 
অসংখ্য অপারচিত জ্যোতিচ্কের নিঃশব্দতা মাঝে 
মোলিন; নয়ন ॥ 

'মহা একাকা বাঁলতে ব্লহ্কেই তান বুঝাইয়াছেন, যানি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 
আর, 'অসংখ্য অপাঁরচিত জোতিচ্ক' অন্য কিছু নহে, 'বিদেহমত্ত জ্যোতির্ময় 
পুরুষদেরই জ্যোঁতিজ্করূপে রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইয়াছেন বা বর্ণনা কারয়াছেন, 
শুধু এইটুকু এখানে উল্লেখ করিয়া রাখা গেল। ৰ 


সেই সময়কার সর্বশেষ উপলব্ধির উল্লেখ এখন করা যাইতেছে । এই বিষয়ে 
পূর্বে অন্যত্র যাহা লাখয়াছিলাম, সেইটকুই এখানে উদ্ধৃত করিতোছ। 

“জীবনের শেষ দিনে খাঁষ-কবি রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। সেই সময়ে এক- 
দিন তানি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বহুক্ষণ ছিলেন, শয্যার পার্বে পাঁরচর্যারত সেবক এবং 
ভন্তগণ অত্যন্ত উৎকন্ঠিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা কাঁরতোছলেন যে, সংজ্ঞা 
আবার ফিরিয়া আসবে, না ইহাই মৃত্যুর প্রথম স্পর্শ! সংজ্ঞা তাঁহার সেবার 
ফারিয়া আঁসিয়াছিল এবং একট সুস্থ হইয়া তাঁহার এই সংজ্ঞাহীন অবস্থার যে 
আঁভজ্ঞতা বা উপলব্ধি ধাঁষ কাব 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছলেন, তাহা বিশেষ কারণেই 
একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সৌদনের সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থা সম্বন্ধে 'তাঁন 
বঁলয়াছেন 

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধুঁল বেলায় 

দেহ মোর ভেসে যায় কালোকালন্দীর ম্রোত বাহ, 
বি ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ 
অন্তহশন তামস্্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি 

একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া উধের্ব চেয়ে কাহ জোড়হাতে__ 

হে পৃষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রাশমজাল 

এবার প্রকাশে করো তোমার কল্যাণতম রূপ 

দেখ তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক॥ 

এ কাহার চিত্র 2 একী মৃত্যু-পীঁড়ত হৃতচৈতন্য সংজ্ঞাহীন পুরুষ বা 
প্রাণীর চিন্ন £ না তাহা নহে। ইহা দেহাতীত পরম চৈতন্য সন্তায় অবাঁস্থাতরই এক 
অমর আভিজ্ঞতা, ইহা মহাযোগশর মহাযোগ-নিমগ্ন মর্ত, ইহা সমাধির শিখর চূড়ায় 
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শিবজ্যোতি ও জীবজ্যোতির পূর্ণ মিলন চিন, ইহাই ব্রহমনটৈতন্যে আত্মচৈতন্যের 
পরিপূর্ণ আত্মাহূতি বা অদ্বৈতাঁসাঘ্ধ। সোহহং, অয়মাত্বা ব্রহন। অহং ব্রহযাস্ম 
এবং তত্বমাঁস-চতুর্বদের চারটি মহাবাণীর ইহাই তো পূর্ণতম উপলাব্ধ।” 

তাঁহার সেই 'দিনকার এই সমস্ত অবস্থা বা আভিজ্ঞতার উপসংহার রবীন্দু- 
নাথ যেভাবে করিয়াছেন, অতাঁতে কোন খাঁষর কন্ঠে তাহা উচ্চারত হইয়াছে [কনা 
জানি না। হইয়া থাকিলেও এমনভাবে এমন ভাষায় সে কথা নিশ্চয় কেহ জানাইতে 
পারেন নাই, যেভাবে এ যুগের খাঁষ কাব জানাইয়াছেন-_ ূ 

এপারের ক্লান্ত যান্া গেলে থাম 

ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্ন নমস্কারে 

বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের আঁধদেবতারে ॥ 


€(১৫৬.) 


রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে 'বািভন্ন সময়ে যে সব কথা বাঁলয়াছেন, তাহা 
হইতে যদ্‌চ্ছক্রমে কিছু উত্তি উদ্ধৃত হইতেছে । আমাদের যে মূল প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ 
ব্হযজ্ঞ পুরুষ কি না", এই উদ্ধৃত ডীন্তসমূহে সে জিজ্ঞাসার উত্তর হয়তো সবন্র 
নাও পাওয়া যাইতে পারে ; তথাপি এই উদ্ধৃতিসমূহে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাঁত্বক 
চরিন্রের উপর যে আলোকপাত করিবে, আমাদের বিচার্য বিষয়ের দিক দিয়া তাহা 
উপেক্ষণাীয় নহে। রবীন্দ্রনাথের ধাষ-চাঁরন্রেরই 'বাঁভন্ন চিত্র বা দিক এই উন্তিসমূহে 
আমরা স্বয়ং কাঁব কর্তৃকই আঁঙ্কত বা উন্ঘাটিত দোঁখতে পাইব। 


বছর পণাশেক বয়স হইবে, সেই সময়ে নিজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক 
স্থানে বালয়াছেন__ 

“বিমবমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোম-হুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত 
সখ দ:ঃখ লাভ ক্ষাতকে পণ্য আহীতর মতো সমর্পণ করে দেবার জনো আমার 
অন্তরের মধ্যে কোন্‌ তপস্বিনী মহানক্ষমণের দ্বার খুজে বেড়াচ্ছে ॥৮ 

বলা বাহল্য, অসং হইতে সতে, তমসা হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে 
'মহানিচ্কমণের দ্বারণটই খাঁষর অন্তরের এই তপাঁস্বনী খদঁজয়াছে। দ্বার কি 
খোলা পাইয়াছে এই তপাঁক্বনী? পরবর্তাঁ উদ্ধৃতিতে উত্তর হয়তো পাওয়া যাইতে 
পারে 

“বিশ্ব ব্হমান্ডের রাজরাজেশ্বর যেখানে তাঁর সিংহাসনে আসান, সেখানে 
তাঁর চরণে উপবেশন করতে আম ভয় কররিনি। সেখানে গিয়ে বলতে পার, 'হে 
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রাজন, তোমার সিংহাসনের এক পাশে আমায় স্থান দাও। তুমি. তো কেবল বিশ্বের 
রাজা নও, আমার সঞ্গো যে তোমার অনল্তকালের সম্বন্ধ ॥” 

'মহানিক্ষমণের দ্বার খপাজয়া না পাইলে "বশ্ব ব্রহমাল্ডের রাজরাজে*বরের' 
চরণে গিয়া উপবেশন' করা কখনো সম্ভবপর হয় কিঃ উপাঁনষদের খাঁষ ব্রহনকে 
পিতা, সখা বাঁলিয়া জানিয়াছেন এবং সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, আর এ-যগের 
খাঁষ তাঁহাকে 'পরম প্রিয়" বাঁলয়াই জানয়াছেন, এখানে দেখা যায়। আর দেখা 
যায় যে, সেই পরম প্রিয়ের' পাশে প্রেমের স্বাঁধকারেই আপন আসন দাবী 
কারয়াছেন। 


১৩১১ সালে নিজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গতঃ এক স্থানে 'লাখয়াছেন__ 

“তত্বিদ্যায় আমার কোনো আঁধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের কোনো 
তর্ক উঠিলে আম নিরন্তর হইয়া থাঁকব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া 
বাঁলতোঁছ, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একট প্রকাশের আনন্দ রাহয়াছে__ 
সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অশপ্রত্যঙ্গ, আমার বৃদ্ধিমর্ন আমার নিকট 
প্রত্যক্ষ এই বিবজগৎ, আমার অনাঁদ অতাঁত ও অনল্ত ভবিষ্যং পারগ্লূত করিয়া 
আছে। এ-লীলা তো আম কিছুই বুঁঝ না, কিন্তু আমার টনি নিট 
এক প্রেমের লীলা ॥” ৰ 

কেবল অনুভবের দিক দিয়া এখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আসলে 
তাঁহাকেই অনূভব--যান সদা জনানাং হৃদয়ে সাম্নাবিজ্টঃ। 


পূবোন্ত উীস্তাটর বহু পূর্বে লাখত একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের 
সম্বন্ধে এই কয়টি কথা এক আত্মীয়াকে জানাইয়াছিলেন__ 

“ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুষ্পন্ট 
দঢরূপে লাভ করতে পেরোছ, তা বলতে পারিনে। কিন্তু মনে ভিতরে ভিতরে 
ক্মশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃন্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক সময়ে অনুভব করতে 
পার। বিশেষ কোন একটা নার্দন্ট মত নয়- একটা নিগ্ড় চেতনা একটা নূতন 
অন্তারম্দিয়। আমি বেশ বুঝতে পারাছ, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা 
সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব--সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে 
পারব ॥” 

“একটা নিগন়্ চেতনা একটা নূতন অন্তারান্দ্রয়, বালিতে কি বুঝায়, সে- 
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ব্যাখ্যা হইতে আমরা বিরত থাকতে পারি। এ-পন্র লেখার কয়েক বংসর পরে শান্তি- 
নিকেতনের এক উপাসনা-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই 'অল্তরিন্দিয়ের, কথা উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন দেখা যায়। সেইট;কু উদ্ধৃত করিলেই আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর 
গাওয়া যাইবে। সে উপাসনা-ভাষণে তিনি বালিয়াছেন-_ 

“উপনিষং তাঁকে বলেছেন £ গৃহাহিতং গহবরেষ্ঠং। অর্থাং তান গৃপ্ত, 
তান গভীর। তাঁকে শুধূ বাইরে দেখা যায় না_তিনি ল/কানো আছেন ; বাইরে 
যা-কিছু প্রকাশিত তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে- তেমনি যা গে, 
যা গভাঁর, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভশরতর অল্তরিন্দিয় আছে ॥” 

তাঁহার চিঠিতে যে পনগন্ চেতনা একটা নৃতন অন্তারান্দ্রয়'-এর কথা 
রবাল্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন, এই গ্যহাহিতং গহবরেষ্ঠং যে-ব্রহন্, তাঁহাকেই দর্শনই ইহার 
কাজ। রবাঁন্দ্রনাথের “অল্তরিন্দ্রিয়' তাঁহার দর্শন পাইয়াছে কিনা, চিঠিতেই সে 
প্রশেনর জবাব আছে যেখানে 'তাঁন বাঁলয়াছেন_বেশ বুঝতে পারাছ, আম আপনার 
মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব, জীবনটাকে একটা সমগ্রতা 
দিতে পারব।, ৰ 

পূর্ণকে দেখিলেই তবে 'জীবনের সমগ্রতা' বা পূর্ণতা দান সম্ভবপর হয়। তাহার 
পূর্বে সমগ্রতা বা পূর্ণতার কোন আভাস মান্ুও জীবনে কাহারও আসে না, পূর্ণতা 
বা সমগ্রতা দানের আশা জীবনে দেখা দেওয়ার কথা তো উঠেই না। 


৬৫ বংসরে পদার্পণ কারয়া একখান চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন-_ | 

“আজ বাইরে বসে খেলার চেয়ে খেলনার সাথীকেই বেশী দেখতে পাচ্ছি।... 
যাকে প্রবাঁণেরা মায়া বলে বর্ণনা করে সেই অনিত্যের খেলাঘরে সে কোন আশ্চর্যকে 
দেখতে পেল ? যাঁকে দেখেছিল পূবাঁদগন্তে উষার প্রদোষ আালোয়, তাঁকেই দেখল 
পশ্চিম সিংহদ্বারে তারার প্রদীপ জবালাতে ব্যস্ত। যেতে যেতে বলতে পারব, 
দেখোছি ॥” | 

'অনিত্যের খেলাঘরে, কে সে আশ্চর্য, যাঁহাকে রবীন্দ্রনাথ দৌখিয়াছেন ? 
উপনিষদ যাঁহাকে বাঁলয়াছেন ণনত্যহনিত্যানাং এই সমস্ত আনত্যের যান নিত্য 
আশ্রয় বা এই সমস্ত আনত্যের মধ্যে যান নিত্য, তাঁহাকেই “আশ্চর্য” বালয়া উল্লেখ 
হট নাগিরজানাগাজা এই কথাই তিনি জানাইতে 
চাহিয়াছেন। 
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এই চিঠিখানির আরম্ভডেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 

“আবার আমার মন পলাতক। সমস্ত দিন কিছু কারনে কেবল সামনে চেয়ে 
বসে আছি-দেখি পূর্ণতা সেই শূন্যে 1” 

শুন্যকে আমরা শুন্যই দৌখ। কিন্তু এ কোন পূর্ণতা" যাহা শন্যকেই পূর্ণ 
কারয়া পারব্যাপ্ত রাহিয়াছে ? 

তপোবনের খাঁষর একটি প্রার্থনা-মল্লে আছে “তোমার এই শুন্যতাকে পূর্ণ 
কারব নিজে শূন্য হইয়া ।” অহং-এর নিঃশেষে বিলোপই পনজে শূন্য হওয়া, এবং 
অহং সায়া গেলে শূন্যকে যান পূর্ণ করিয়া আবির্ভূত হন, তাঁনই আত্মা। এপ্রই 
এক নাম পূর্ণ এবং তাঁহাকে দোখয়াই রবীন্দ্রনাথ বাঁলতে পাঁরয়াছেন-__“দোখ 
পূর্ণতা সেই শৃন্যে।" 


নিজের 'জীবনবৃত্তাল্ত' 'লাখতে অনুর্দ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩১১ সালে 
যাহা লাঁখয়াছলেন, তাহার একস্থানে এই কয়াট কথা আছে। 

“কতদিন নোৌঁকায় বসিয়া সূর্করোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার 
অল্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া 'দিয়াছি, তখন মাঁটকে আর মা বাঁয়া 
দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বাঁহয়া গেছে ; 
তখাঁন একথা বাঁলতে পারিয়াছি ঃ যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অন্তাবহদীন আপনা ॥” 

ভাষ্য বা ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। এই 'জাঁবন বৃত্তান্তেরই অন্যত্র তান 
লিখিয়াছেন-_ | 

“আমি, কি আত্মার মধো, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আম 
জড় নাম দয়া, অসম নাম দিয়া কোনো জিনিষকে একপাশে ঠোঁলয়া রাখিতে 
পারি নাই। এই সামার মধ্যেই এই  প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের ষে প্রকাশ, তাহাই 
আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ ॥" 

“অনন্তের প্রকাশকেই' বৈদিক খষি বলিয়াছেন 'দেবস্যকাব্যং, আর উপনিষদের 
খাঁষ বলিয়াছেন 'আনন্দলীলা' এবং এই দুইয়েরই বাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে। 


সপ্তাঁতবর্ষপর্ত উপলক্ষ্যে কলকাতা টাউন হলে যে রবীন্দ্র জয়ল্তখ (১১ই 
পৌষ ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে দেশবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে রবান্দ্রনাথ 
তাঁহার 'প্রাতভাষণে' নিজের সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ এই কয়টি কথা জানাইয়াছিলেন-_ 

“আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ কারান। আমি চোখ মেলে যা দেখল.ম 
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চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হলনা, বিস্ময়ের আর অন্ত পাইীনি। চরাচরকে 
বেম্টন করে অনাদিকালের যে অনাহতবাণশ অনন্তকালের আভমুখে ধৰনিত তাকে 
আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলম ॥” 

'অনাদকালের যে অনাহতবাণণী অনন্তকালের আভমনখে ধৰানিত” সেই বাণীরই 
উপনিষদ নাম দিয়াছেন__শব্দ-ররহন। 

ইহার পরে এই প্রাতিভাষণে' রবীন্দ্রনাথ খুলিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, 
জনতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন_ 

*প্রাতাঁদন উষাকালে অন্ধকার রান্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়য়েছি এই কথাটি 
উপলব্ধি করবার জন্য যে, যত্তেরূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যাম। আমি সেই বিরাট 
সন্তাকে আমার অনূভবে স্পর্শ করতে চেয়োছ যিনি সকল সন্তার আত্মীয়সম্বন্ধের 
এক্যতত, যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে বিচিন্রভাবে আমার প্রাণ 
খাঁশ হয়ে উঠছে_বলে উঠেছে কোহ্োবানাং কঃ প্রাণ্যাং যদেষ আকাশ আনন্দ ন 
স্যাং |” 

তপোবনের খাঁষকেই কি এখানে নৃতন মৃর্তিতে দেখা যাইতেছে না? খাঁষর 
ব্রহম ঘোষণাই কি তিনি অসংখ্য জনতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া এখানে কারয়া যান 
নাই যে, তানি তাঁহারই কল্যাণতম রূপকে দোৌঁখিয়াছেন, যান আকাশ পাঁরপূর্ণ 
কাঁরয়া আনন্দ ? 

সত্তর বংসরের এই প্রাতিভাষণের' উপসংহারে আসিয়া নিজের সমগ্র জীবন, 
কর্ম ও কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই রায় দিয়াছেন দেখা যায়-_ 

“সমস্ত আবজর্না বাদ দিয়ে বাঁক যা থাকে আশা কার তার মধ্যে এই 
ঘোষণাঁটি স্পম্ট যে, আম ভালোবেসোঁছ এই জগৎকে, আমি প্রণাম করোছি মহৎকে, 
আম কামনা করোছ মু্তকে, যে মূন্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আম 
বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যান সদা জনানাং হূদয়ে 
স্নিবিন্টঃ। আমি এসোছ এই ধরণশীর মহাতীর্ঘে এখানে সর্দেশ সর্বজাতি 
এবং সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা--তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে 
বসে আমার অহংকার আমার ভেদব্যাদ্ধ ক্ষালণ করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও 
প্রবৃত্ত আছি ॥” 

যে কথা একান্ত গূঢ় ও গোপন, জনসভায় দাঁড়াইয়া আপনার সেই পরিচয়ই 
খাঁষ কবি এখানে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। দেশবাসীর এঁকান্তিক শ্রম্ধার আড়ালে 
দেশবাসীর জিজ্ঞাসিত একটি অন্যচ্চারিত প্রশ্নই হয়তো তান শাানতে পাইয়াছিলেন 
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কে তুমি? কি তোমার সত্য পারচয়? তাই নিজেকে কিছুটা অনাবৃত কাঁরয়া 
[নজের সত্য রূপাটির কছদ আভাস তিনি দেখাইয়ছলেন। সে রূপ সত্যুষ্টা খাঁষর 
রূপ, সে রূপ ব্রহমজ্ঞ পুরুষেরই রুপ। 


আশি বংসরে আয়ূর শেষ সীমায় আঁসয়া রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপারচয়টুকু 
লাঁপবদ্ধ কাঁরয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে মান্র দুইটি উীন্ত উদ্ধৃত করিয়া পরে 
প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাইতেছে। 

প্রথম উীন্তীট এই- “সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, 
মূঢের মতো তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল কঙ্গপনায় বিকৃত করে দোখাঁন, কিন্তু এই সমস্ত 
ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুন্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে 
যেখানে সৃষ্টি গেছে সূচ্টির অতাঁতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন ॥” 

উপানষদ বাঁলয়াছেন, পাদোইস্য বিশ্বাভূতান ত্রিপাদাস্যামৃতং দাবি_সৃষ্টি 
তাঁহার একপাদ আর ন্রিপাদ তাঁহার অমৃতলোকে। 'সৃঁক্টর অতাত' বাঁলতে এই 
'অমৃতংদীব, অমৃত-স্বরূপ জ্যোতিলেোককেই বুঝানো হইয়াছে। সেখানে যাঁহার 
মন গিয়াছে, সেই খাঁষই কেবল বলিতে পারেন-_-'সার্থক হয়েছে আমার জাবন।' 


এখন রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উীন্তাট উদ্ধৃত হইতেছে, যাহা আঁশ বছরে 
আয়ুর প্রান্তে আসিয়া 'তাঁন আত্মপাঁরচয়ে 'লাপবদ্ধ কাঁরয়াছেন। উীন্তট এই__ 

“নিজের ভিতরকার এই প্রাণময় রহস/কে, তং দুদর্শং গৃমনুপ্রীবস্টং, সেই 
অদৃশ্যকে, সেই নিগৃঢকে কী নাম দেব জানিনে।...কিন্তু আমি তাঁকে বারবার অনুভব 
করোছি। 'বিশেষভাবে আজ যখন আয়ুর প্রান্ত সীমায় এসে পেশছেছি তখন তাঁর 
উপলব্ধি আরো স্প্ট হয়ে উঠছে ॥” 

কার উপলাব্ধি 'আরো স্পজ্ট" হইয়া উঠিয়াছে? উপনিষদের ভাষা আক্ষরিক 
গ্রহণ করিয়া তাঁহারই পাঁরচয় রবীন্দ্রনাথ দয়াছেন-_দদর্শম্‌ গূঢ়ম অন্প্রবিষ্টং 
গহবরেষ্ঠং পুরাণমূ।' ইনিই ব্রহন। 

দেখা যাইতেছে যে, আশি বছরে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিয়াছেন-_ 
'তাঁর (্রহেনর) উপলব্ধি আরও স্পন্ট হয়ে উঠছে।' 


(১৬) 


রবীন্দ্রনাথ ব্রহমরজ্জ কি না, এই প্রশনাট আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম। রবীন্দ্- 
নাথের ব্যান্তগত উপলাব্ধ এবং শাস্বাক্য, প্রশ্নাটর বিচারের জন্য ইহারই শুধু 
আশ্রয় আমরা এতাব একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু কাব রবীন্দ্রনাথকে 
গকছমমান্তর গ্রহণ কার নাই। অর্থাং রবান্দ্রনাথের রচনাবলশীকে আলোচ্যক্ষেত্রে কখনও 
প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। 

রবীন্দ্রনাথ কি ব্রহমজ্ঞপদ্রুষ_এই প্রশ্নের বিচারে তাঁহার সাহিত্য, সৃষ্টিকে 
প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা চলে কি না, ইহাই এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য। আমরা 
মনে করি যে, আলোচ্য বিষয়ে রবান্দ্র রচনাবলী হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করা মোটেই 
-অযৌন্তক বা অসঙ্গত নহে। 

রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় খাঁষকবি, যেমন অতাঁতে জনককে বলা হইত রাজার্। 
রাজকুলে যান খাঁষ, 'তাঁনই রাজার্য। তেমাঁন কাঁবকুলে 'যাঁন খাষ 
কিম্বা খাষকুলে যিনি কাব, 'তাঁনই খাঁষকাঁব। যে কাব খাঁষ হইয়াছেন, 
কম্বা যে খাঁষ কাঁব হইয়াছেন, ইহার যে কোন একটি অর্থই রবান্দ্রনাথের 'খাঁষকবি' 
সংজ্ঞা সম্পকে গ্রহণ করা চলিতে পারে। 

বস্তৃত রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে খাঁষ এবং কাব একই অর্থবাচক। উপাঁনষদেও 
ধাঁষ অর্থে কাব শব্দের বহ; প্রয়োগ রহিয়াছে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব-পাঁরচয় 
তাঁহার খাঁষপারচয়েরই একটা দিক বা প্রকাশ বাঁলয়াই আমরা মনে কারি। খাঁষ 
বলিতে রবীন্দ্রনাথকে পাই- দ্রজ্টারূপে এবং কবি বালিতে সেই দ্ষ্টাকেই পাই-_ 
মম্টারূপে। আর প্রটা এবং শ্র্টা যে একেরই দুই রূপ, ইহা উপানিষদে স্বীকৃত। 


ধাঁধ রবাল্দুনাথ ৮১ 


রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং কাব্য দারশীনকদের দাঁষ্ট আকর্ষণ কাঁরয়াছে এবং 
তাঁহারা সেখানে তত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন দেখা যায়। রবীন্দ্র রচনাবলশর মধ্যে 
ণছক সাহত্য-স্ম্টি বা কাব্য-সৃঁষ্ট ছাড়া নিশ্চয় এমন কিছু রাঁহয়াছে, যাহা 
দাশীনকদেরও উপজীব্য। পূবেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিশবাঁবখ্যাত দার্শীনক 
ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ 'রবীন্দ্রর্শন' সম্বন্ধেই স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। মনীষী 
দাশীনক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগনপ্তও রবীন্দ্রদর্শন সম্পর্কে আলোচনা কাঁরয়াছেন এবং 
আরও অনেকেই করিয়াছেন। ইহা সম্ভবপর হইয়াছে এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথকে 
শুধু “কাব, বালিয়া তাঁহারা কেহই গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে দাশশীনক 
বলিয়াও গ্রহণে তাহারা বাধ্য হইয়াছেন। 

কেহ তাঁহার গবেষণায় দেখাইয়াছেন যে, উপনিষদ এরং বেদাল্তই রবীন্দ্রদর্শনের 
উৎস। 

কেহ বা বাঁলয়াছেন যে, রবীন্দ্রদর্শনে বৈষণবধমেরিই প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। 

এমন কথাও অনেকে বাঁলয়াছেন যে, রবীন্দ্রদর্শনে বা রচনায় খশজ্টধার্মের 
প্রভাব রহিয়াছে । 
| বৌদ্ধদর্শন বা কাহিনীর প্রভাবও কেহ কেহ রবীন্দ্র রচনা তথা দর্শনে 
দেখিয়াছেন। 

সহজিয়া এবং বাউল সম্প্রদায়ের প্রভাব রবীন্দ্রদর্শনে অত্যন্ত স্পম্টা, ইহাও 
অনেকে বিয়াছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাউলদের গান সম্বন্ধে নিজের 
অনুরাগ এবং আকর্ষণের কথা বাঁলয়াছেন। 

. কবার, দাদু প্রমুখ মধ্যযুগীয় সন্তদের প্রভাবও রবীন্দ্রদর্শনে অনেকে 

আবিচ্কার করিয়াছেন। 

কেহ রবীন্দ্রনাথকে অদ্বৈতবাদশী শঙ্করপল্থী বাঁলয়াছেন, আবার অপরে তাঁহাকে 
'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বাঁলিয়াছেন। 

রবীন্দ্র-রচনাবলর 'ভীত্ততেই রবীন্দ্রদর্শন এবং পূর্বোন্ত 'বাভন্ন আভিমত 
সৃষ্ট হইয়াছে, বলা বাহূল্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুধ্‌ কবিতা নয়, তাহার চাইতেও 
একট; বেশী, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'কাঁব পাঁরিচয়' একান্তভাবে কাঁবতেই সীমাবদ্ধ নহে. 
অন্তত এই কাব যে একজন 'দার্শানক' ইহাই মনীষিগণের পূোস্ত রচনা ও 
আঁভমতসমূহ হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে। 


এখানে দেখা গেল যে. কবির কাব্যকে দর্শনেরই 'বিচার্য িষয়রূপে গ্রহণ করা 
১১ 


৮২ ধাঁধ রবীল্ছনাথ 


হইয়াছে । কবির মধ্যে অর্থাৎ কবির রচনায় একজন দার্শীনকই আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছেন, ইহাই এতদ্বারা প্রমাণিত হয়। আর এখানেই আমর্দের বন্তব্য যে, 
রবীন্দ্রনাথ 'দার্শীনক' নহেন, তান হইলেন- "দ্রম্টা”। 

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, রবীন্দ্রনাথ দার্শীনক, ইহা প্রমাণ কারবার জন্য 
যাঁদ তাঁহার রচনাবলীকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তবে রবীন্দ্রনাথ 
রম্টা, রবীন্দ্রনাথ ব্রহয়জ্ঞ খাঁষ, এই কথা প্রমাণের জন্য তাঁহার রচনাবলীর সাহায্য 
কেন লওয়া যাইবে নাঃ আমাদের বিচার্য বিষয়ে আমরা যাঁদ রবীন্দ্র রচনাবলশ 
হইতে সাক্ষ্য, প্রমাণ ইত্যাদ উদ্ধৃত কার, তাহা আদৌ অযৌন্তক বা অসঙ্গত বিয়া 
কদাচ বিবেচিত হইতে পারে ক ? 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম আধ্যাত্মিক উপলাব্ধাটর বিশ্লেষণ কাঁরতে গিয়া আমরা 
পৃবেই দেখিয়াছি যে, উত্ত উপলব্ধিটি তাঁহার কাব-জীবনে কি গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য সাধনা ও সৃন্টিরই মূলে থাকিয়া এই 
প্রভাবাট সাক্য় রহিয়াছে, ইহাই সেখানে দেখানো হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গেই আমরা 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃম্টিতে 'জাীঁবনদেবতা'র উল্লেখ কাঁরয়াছলাম। 

রবীন্দ্রনাথ ব্রহয়জ্ঞ, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা রবান্দ্র-রচনাবলীর আদৌ 
কোন সাহায্য গ্রহণ করিব কি না, ইহা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আমাদের জিজ্ঞাস্য 
শুধু এই-_বিচার্য বিষয়ে রবীন্দ্-রচনাবলীকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা চলে ক না? 
আমরা ষতটক্‌ আলোচনা করিয়।ছি, তাহাতে এই আঁভিমতই আঁভব্যন্ত হইয়াছে, 
হাঁ, এই বিষয়ে তাঁহার রচনাবলী প্রমাণ ও সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপিত করা চলে এবং 
উঁচিতও। 

নিজের সাহিত্য-সাধনা এবং সৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কি দৃষ্টিতে দেখিয়া 
থাকেন, সে আলোচনা এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই আসিয়া পাঁড়বে। এই বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আঁভমতেরই গর্বত্ব সর্বাধক। কাজেই, তাঁহার খাঁষ চারন্রের 
উপর তাঁহার কাব্যসৃন্টি কতটা আলোকপাত করে জানিতে হইলে নিজের সৃষ্টিকে 
ধাঁষকবি কি দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, সে আলোচনা অপারহার্ধ। 

অতঃপর সংক্ষেপে সে আলোচনাই করা যাইতেছে। ইহার পরে 'রবীন্দ্রনাথ 
ব্রহনজ্ঞ' ইহা প্রমাণের জন্য রবীন্দ্র রচনাবলী হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে কি না, 
সে সম্বন্ধে মনঃস্থির করার সযোগ আমরা যথাসময়ে পাইব। 


রবীন্দ্রনাথের" 'আমার ধর্ম নামক একটি প্রবন্ধ 'সবুজপন্ল” নামক মাসিক পন্রে 


ধা রবীন্দ্রনাথ /৩- 


প্রকাশিত হইয়াছল। 'শান্তিনিকেতন' দে্‌ই খন্ড) নামক গ্রল্থকে বলা হয় উপাঁনষদের 
রবসন্দ্র-ভাষ্য এবং বিশেষভাবে এই গ্রন্থের ভী্ততেই রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় এ যুগে 
উপনিষদের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার। কিল্তু নিজের 'ধম” ব্যাখ্যায় বা পাঁরচয়ে রবীন্দ্রনাথ 
এই 'শান্তিনকেতন'-কেও বাতিল কাঁরয়া এই কয়টি কথা বাঁলয়াছেন__ 

"কিন্তু যেখানে আমি স্পম্টত ধর্মব্যাখ্যা করেছি, সেখানে আম নিজের 
অন্তরতম কথা না বলতেও পাঁর- সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা 
অসম্ভব নয়। সাহত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পাঁরচয় 
দেয় সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ।” 

সাহত্য রচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে প্রকাশিত হয়, ইহাই 
রবীন্দ্রনাথের সুনিশ্চিত আভমত। অন্তত তাঁহার জের রচনায় তাঁহার আপন 
প্রকৃতিই অন্ঞাতসারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহাই রবীন্দ্রনাথ বাঁলতে চাহিয়াছেন। 

তাঁহার সাঁহত্য সৃন্টতে তাঁহার 'অন্তরতম' কথা বা চারন্রাট ব্যন্ত হইয়াছে, ইহাই 
রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। কাজেই, নিজের সাহত্যকেই তিনি নজের ধর্ম সম্বন্ধে 
বিশুদ্ধ সাক্ষ্য বাঁলিয়া “আমার ধম” প্রবন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। 

সত্তর বংসর বয়স পূর্তিতে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে তাঁহার 'প্রাতিভাষণে তিনি 
যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা হইতে পূর্বে কিছুটা উদ্ধৃত হইয়াছে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও 
সেই উদ্ধাতউ,কুর পনরাবৃত্ত প্রয়েজন মনে হইতেছে। তান সেখানে নিজের রচনা 
সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ বা এই দ্াঁন্টভঙ্গী গ্রহণ কাঁরয়াছেন_ 

“অনেকদিন থেকেই লিখে আসাছ, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু 
করেচি কাঁচা বয়সে-তখনো নিজেকে বাঁঝনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং 
বজরনীয় জিনিস ভূর ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জনা বাদ 'দয়ে 
বাকি যা থাকে আশা কার তার মধ্যে ঘোষণা স্পম্ট যে, আঁম ভালোবেসেছি এই 
জগংকে, আম প্রণাম করোছ মহংকে, আম কামনা করোছ মযান্তকে, যে-মুন্তি পরম- 
পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশবাস করোছ মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, 
যিনি সদা জনানাং হূদয়ে সাম্নবিষ্ট ॥” 

রবীন্দ্রনাথ নিজের সাঁহত্য-সৃষ্টিকে স্বয়ং কি মনে করেন, সে প্রশ্নের উত্তর 
উদ্ধাতটুকূতে আত স্পম্ট। 'তাঁন জগতকে ভালোবাসেন, তান মান্তকামী যে-মান্ত 
পরমপুরূষের মধ্যে আত্মনবেদনে, যানি সদা 'জনানাং হৃদয়ে সান্নবিজ্ট' তান তাঁহারও 
হুদয়ে স্থিত ইত্যাদ ঘোষণাই তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় ও সৃষ্টিতে তান কারতে 


. 88 ধাঁঘ রব'ন্দ্ুনাথ 


চাহিয়াছেন। অথাৎ, রবীন্দ্ুনাথের অভিমতে তাঁহার সাহিত্য আর কিছুই নহে. 


তাহা এক ম্যান্তকামী প্দরুষের ব্রহ়সাধনারই পারচয় মানু। 

এই জন্যই অন্য তিনি বালয়াছেন, “আত অঙ্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার 
লেখার ধারা আমার জাঁবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই আবিচ্ছিম্ন এগিয়ে চলেছে ॥” 

কবি রবীন্দ্রনাথের সাহত্যজাঁবন এবং মানুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যান্তগত জীবন 
দুটি স্বতন্ত্র ধারা হইলেও তাহা আঁবাচ্ছিন্ন এবং য্্তভাবেই প্রবাহিত, ইহাই রবীন্দ্র 
নাথ বলিতে চাঁহয়াছেন। ইহার অর্থ, তাঁহার সাহিত্য সষ্টিকেই তানি, আপনার 
সাত্যকার জাবনচারত্র বলিয়া মনে করেন। সোজা ভাষায়-রবান্দ-সাহিত্য রবীন্দু- 
নাথের বান্তগত চরিব্লেরই ফটো। 

নিশ্চয় একটা আপাত্ত উঠিতে পারে যে, কাব বা লেখকের রচনাকে তাঁহাদের 
আত্মজীবনী বাঁিয়া কখনো গ্রহণ করা চলে না, যেমন ডান্তারের চাকংসা ব্যবসা 
তাহার ব্যন্তিগত জীবন চাঁরত্র নহে। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য কাঁব-প্রাতভা এবং সৃজন- 
শান্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সাঁহত্যসূন্ট সেই শান্তরই দান ব! 
প্রকাশ, ইহার সঙ্গে তাঁহার আধ্যাত্বক সাধনা বা সিদ্ধির কোন যোগ থাকিতে 
পারে না। কেহ ডান্তার, কেহ উকাল, কেহ শিক্ষক, কেহ ব্যবসায়ী, তেমান রবীন্দ্র- 
নাথও কবি এবং কাব্যসৃষ্ট তাঁহার কমমান্ন। অপর দশজনের কর্মকে যে চোখে 
আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মকেও সেই দৃষম্টিতেই দেখা কর্তব্য। তাঁহার 
সাঁহত্যের গুণাগুণ বিচার সে ক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রাসাত্গক। 

এ আপান্ত একেবারে অযৌন্তিক বলা চলে না এবং আপান্বাটিকে স্বাকার 
কিরিয়া লওয়া যাইতেছে। 

সংসারে সকলেই নিজ নিজ শন্তি ও ভাগ্যানাদ্ট কর্মে নিয্ত্ত, রবীন্দুনাথের 
সাহত্য-সৃন্টিও তেমনি কর্ম। জেলের মাছ ধরা, চাষার চাঁধ করা, মুটের বোঝা- 
বওয়া, কেরাণীর কলম-পেষা ইত্যাদর মত রবীন্দ্রনাথের কাবতা লেখা এবং সাহিত্য 
রচনাও একটি কর্মমান্ত। আর সে কর্ম জগতের ক্মনসংজ্ঞায় বা কর্মসভায় সব 
কর্মেরই সমগোন্ন ও সমপংন্তি-ইহা মানিয়া লইতে আমাদেরও আপাত্ত নাই। ইহা 
নিব বাতির য়ানিরা রা 
করা যাইতেছে। 


রী 


(১৭) 


গণতায় আছে, সকলেই কর্ম করে, কারণ কর্ম না করিয়া উপায় নাই, কর্ম 
কাঁরতে জীব বাধ্য। কিন্তু কর্ম কাঁরলেই কর্মযোগা হয় না, কমাঁ আর কর্মযোগী 
এক নহে। কর্ম কারতে আমরা বাধ্য, তাই কর্ম আমাদের বন্ধন। কিন্তু কর্মযোগাীর 
কর্মবন্ধন বলিয়া কিছু নাই, তাহার কর্ম মুস্তের সহজ কর্ম। 

গীতা সিদ্ধ কর্মযোগীর বিশেষ তিনাট লক্ষণের কথা বাঁলয়াছেন। প্রথম 
লক্ষর্ণট হইল এই যে, কর্মযোগণীর কর্মের ফলাকাতক্ষা নাই. অর্থাং সে আসান্তশন্য। 

দ্বিতীয় লক্ষণ, কর্মযোগাঁ নিজেকে কর্মের কর্তা মনে করেন না ; অর্থাং তাহার 
কর্তৃত্বাভমান নাই। চাকর যেমন কর্ম করিয়াও কর্তা নয়, কর্মযোগও তাই। 

টন িরারনাসর নারায়ন রানির সারার 
বা নবেদিত। 

রী বানি রনারা বনজনিরিল্রন্র রা 
নয়, সে কর্মযোগী এবং তাহার কর্ম আর দশজনের মত কর্মমান্র নহে, তাহা কর্ম- 
যোগ। আর এই কর্মযোগেই নিখিল সৃষ্টির মহাকর্মের মহানায়কের সঙ্গে সে 
যোগয্ত, সৃষ্টিতে সে ঈশ্বরের কর্মসঙ্গী বা লীলাসঙ্ী। এই কর্মযোগণীকেই 
গীতা বালয়াছেন-স্মন্ত এবং ঈশ্বরপ্রা্ত পূরুষ। 

এখন রবীন্দ্রনাথের কর্ম তথা সাহিত্যসাধনা ও স্ন্টর ক্ষেত্রে কর্মযোগের বা 
যোগার এই লক্ষণাঁট কত দূর প্রযোজ্য দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ, কাঁব রবীন্দ্রনাথ 
কমা না কর্মযোগা, তাহাই এখন দ্রষ্টব্য। 


৮৬ ঘি রবশল্দ্নাথ 


পণ্টাশ বংসরে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের 'জীবন বৃত্তান্তে' একস্থানে এই 
কয়াট কথা 'লাখয়াছেন-_ 

“আমার সূদীর্ঘ কালের কাঁবতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাং ফিরিয়া যখন দেখি, 
তখন ইহা স্পন্ট দেখিতে পাই-এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনই 
কর্তৃত্ব ছিল না। যখন িাখিতোছলাম, তখন মনে কাঁরয়াছি আমই 'লাঁখতোঁছ 
বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে।” 

এখানে স্পন্ট ইঙ্গিত রাঁহয়াছে যে, কবিতা তিনিই লাখয়াছেন, অথচ আসল 
লেখক তান নহেন, অপর একজন, ইহাই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট দৌঁখতে পাইয়াছেন। 
কর্ম করিয়াও গীতার কর্ম যোগী নিজে কর্মকর্তা নহে, সেই লক্ষণই কি এখানে 
আঁভব্যন্ত নহে ? 

কথাটা রবীন্দ্রনাথ আরও স্পম্ট কাঁরয়াছেন এইভাবে; 

“অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলাব্ধ করিয়ছি। যখন যেটা লিাখিতে 
গলাম, আমিই যে তাহা লখিতোঁছ এবং একটা কোনো িশেষভাব অবলম্বন 
কাঁরয়া লিখিতেছি, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল 
লেখা উপলক্ষ্য মান্ন......তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন যে রচনাকারী আছেন, 
রান ফুৎকার বাঁশর এক-একটা ছিদ্রের মধ্যে দিয়া এক-একটা সর জাগাইয়া 
তুলিতেছে এবং নিজের কাতিত্ব উচ্চস্বরে প্রচার কারতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছন্ন 
সূরগুলিকে রাগণনতে বাঁধয়া তুলিতেছে ঃ ফু" সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু 
ফু* তো বাঁশ বাজাইতেছে না। সে বাঁশ যে বাজাইতেছে, তাহার কাছে সমস্ত 
রাগরীগিণী বর্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই ॥" 

কবি রবীন্দ্রনাথ বাঁশিমান্র, আসল যান কাঁব 'তাঁনই এই 'কবি বাঁশটিকে' 
বাজাইয়াছেন এবং সেই বাঁশিতে যে রাগরাগণণীর সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই 'রবীন্দ্র- 
রচনাবল” বাঁলিয়া খ্যাত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনা তাঁহার হইয়াও তাঁহার নহে, 
আসল রচনাকারী অপর একজন। কাজেই বাঁশীর মত সেই অচেনার হাতেই তান 
বাঁজয়াছেন, কোন কর্তৃত্বই এই রাগ-রাশীগণ তথা সাহিত্য সৃম্টিতে তাঁহার নাই, 
রবীন্দ্রনাথ বলেন। গণতায় কর্মযোগীর প্রকৃষ্ট নিদর্শন বা লক্ষণই কি এখানে 
দেখা যায় নাঃ আসল কর্মকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর, আর তান 'নমিত্তমান্র, এই দৃম্টিতেই 
তাঁহার সাহিত্যকর্মকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়াছেন এবং তাহাই জানাইতে চাহিয়াছেন। 

ইহার পরেই এই কয়টি কথা রবীন্দ্রনাথের মুখ হইতে শ্যানতে পাওয়া যায়__ 

“শুধু, কি কবিত? লেখার একজন কর্তা কবিকে আতিক্রম করিয়া তাহার 


ধাঁ রবীন্দ্রনাথ ৮৭ 


লেখনশী চালনা কাঁরয়াছেন 2 তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা 
যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদঃখ, তাহার সমস্ত যোগাবয়োগের 
বিচ্ছিন্নরতাকে কে একজন একটি অখন্ড তাংপর্যের মধ্যে গাথয়া তুঁলতেছেন ॥” 

নিজের কাব্যসৃন্টি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে যে উীন্তাঁট 
কাঁরয়াছেন, তাহার মধ্যে এই প্রমাণও প্রসঙ্গত রাঁহয়াছে যে, তান ব্লহমজ্ঞ- যেখানে 
1তাঁন বলিয়াছেন “সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি ইত্যাদি ।' 


তাঁহার সাহত্য-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ কি মন্দা উদ্যাপন কারিতে চাহয়াছেন, 
এখন তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। সন্তব বংসর বয়সের পুোৌন্ত প্রীতি ভাষণে' 
[তিনি বাঁলয়াছেন__ 

“ঈশোপাঁনষদের সেই মন্ত্রটি (ঈশাবাস্যামদং সর্বং যত কি জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যন্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যাসদ্ধনম্‌ ॥-ব্হমান্ডে যাহা কিছ আনত্য বস্তু 
আছে, এই সমস্তই ঈশবরের দ্বারা বাঁসত বা আচ্ছাঁদত ইত্যাঁদ) বারবার নতুন নতুন 
অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বারবার নিজেকে বলোছ-তেন ত্যন্তেন 
ভূঙ্জীথাঃ মা গৃধঃ ; আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা 
রয়েছে তোমার চাঁরাঁদকে, তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ করো না। কাব্যসাধনায় এই 
মন্ত মহামূল্য।" 

কাব্য সাধনায় এই মহামন্দের সাধনাই- ব্রহরসাধনা । 

ঈশোপনিষদের যে মন্দ্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহত্য-সাধনায় লক্ষ্য বা 
আদর্শ হিসাবে গ্রহণ কারয়াছেন, তাহা উপাঁনষদের একা মহাবাণী। ছান্দেগ্যো- 
উপনিষদের 'তত্বমীস' তুমিই ব্রত, এই মহাবাণীর ন্যায় 'ঈশাবাসা সবশমদং' বাণীটিও 
অন্যতম মহা উপদেশ বাঁলয়া সাধক ও সিদ্ধসমাজে গৃহীত হইয়া থাকে । উপানিষদের 
ভাষ্যকারগণও 'ঈশাবাস্যামদং সর্বং-এই জগতের সর্ববস্তুতে তানি আছেন বা সর্ব 
কিছু ঈশ্বর দ্বারা আবরণীয় ও আচ্ছাদনীয় এই ব্রহম্রমন্তটকে বেদের অন্যতম 
'মহাবাণ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 

এই একটি বাণীর মধ্যেই অতীতের তপোবনের ব্লহনতত্ব এবং ব্রহমসাধনা 
যুন্তভাবে সূগুপ্ত রাহিয়াছে, সাধকসমাজে এই সতা স্বীকৃত। ব্লহনসাধনার সেই 
মহা-উপদেশই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র সাহিত্য সাধনায় উদ্‌যাপন করিয়াছেন এবং 
তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টি সেই সাধনারই সাক্ষ্য-_ইহাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আভমত। 

কাজেই আমরা প্রারম্ভেই বলিতে সাহস পাইয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহয়জ্ 


৮৮ ধাঁঘ রবীন্দ্রনাথ | 


পুরুষ" এই সত্য প্রমাণের জন্য তাঁহার রচনাবলণীকে সন্দেহাতাত সাক্ষ্য বা প্রমাণ- 
রূপে গ্রহণ করা আদৌ অযৌন্তক নহে। দার্শানকগণ রবীন্দ্র রচনায় এক দার্শীনক 
রবীন্দ্রনাথকে দোঁখতে পাইয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলণীতে দার্শীনককে নহে এক 
্রন্টা ও খাঁষকেই পাওয়া যায়-_ইহা স্বয়ং রবান্দ্রনাথই তাঁহার আপন জাবনবৃত্তান্তে 
বালয়া 'গিয়াছেন, আমরা দোঁখয়াছ। 
বা সাহায্য প্রহণ কার, তবে তাহা যান্তযন্ত ও সঙ্গত কাজই হইবে। তাহা না 
করিলেই বরং এ আলোচনা অসম্পূর্ণ ও বাটপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। 

কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলী এত বিশাল যে, তাহা হইতে আলোচ্য বিষয়ে সাক্ষ্য 
গ্রহণ কাঁরতে গেলে বিস্তর সময়ের প্রয়োজন এবং কয়েক খন্ড গ্রল্থেও সে-আলোচনা 
শেষ করা যাইবে না। কাজেই, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী হইতে কোন সাক্ষ্য প্রমাণাদি 
বক্ষামান ক্ষেত্রে গৃহীত হইবে না, শুধু গ্ীতাপ্ীল' রচন।টিকে বিচারক্ষেত্রে কিছুক্ষণের 
জন্য উপস্থাপিত করা হইবে। 

সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবল+ হইতে একমার্ন গঁতাঞ্জলি'কে গ্রহণ করার বিশেষ 
কারণ রাঁহয়াছে। গাতাঞ্জাল' নিছক কাঁবতা বা কাব্য নহে। তাহা হইলেও 
'রবীন্দ্ুরচনাবলী' হিসাবেই এই আসরে ইহার প্রবেশ আঁধকার থাকত, পূর্বেই সে 
আলোচনা আমরা কাঁরয়াছ। 

গনতাঞ্জাল' রবান্দ্রনাথের ব্যান্তগত উপলাব্ধরই কাব্যময় প্রকাশ বা রূপ বাঁলয়া' 
আমরা মনে করি। 'গাঁতাঞ্জলি' কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে, ইহা সাধকের রচনা, 
যেমন রামপ্রসাদের গান, যেমন কবীর, দাদ প্রমুখদের দোহা । 'গতাঞ্জল' খাষ 
কবির ভজন, তাঁহার সাধন-সঙ্গীত, তাঁহার ব্রহেয়াপাসনা । 

কাজেই নিছক কাব্য সৃষ্টি ইহাকে বলা ভুল, ইহা রবীন্দ্রনাথের ভগবদ উপলাব্ধির 
সাম-গান। গনতার বস্তার ন্যায় গীতাঞ্জলির কাঁবও বাঁলতে পারেন-“গাঁতাঞ্জল মে 
হৃদয়ং সুধী, গীতাঞ্জাল মে সারমুত্তমম।” 
যে কারণে গাতাঞ্জলিকে রবীন্দ্ররচনাবলী হইতে স্বতন্ত্র এবং বিশেষ করা 
হইল, তাহা রবান্দ্রনাথেরও স্বীকৃত ও আঁভপ্রেত। একখান চিঠিতে গতাঞ্জাল 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'চিঠিখানি যখন তানি 
লেখেন, তখনও 'গণতাঞ্জাল” নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হয় নাই। 'চাঠখাঁনর তাঁরথ 
৬ই মে, ১৯১৩ ; আর ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর তাঁহার নোবেল পুরস্কার 
সংবাদ এদেশে আসে। 


খাঁ রবনন্দুনাথ ৮ 


'গীতাঞ্জাল'র এই বিশ্ব স্বীকীতির বহু পূবেই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার এই 
রচনা সম্বন্ধে চিঠিখানিতে 'লিখিয়াছেন-_ 

“কবিতাগ্লি আম লিখব বলে 'লাখাঁন_এ আমার জাঁবনের ভিতরের 
দজিনিস--এ আমার সত্যকার আত্মীনবেদন-_ এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ 
দুঃখ সমস্ত সাধনা বিগাঁলিত হয়ে আপাঁনি আকার ধারণ করেছে।” 

গীতাঞ্জাল রবীন্দ্রনাথের আত্মনবেদন, গীতাঞ্জীল তাঁহার সমস্ত সাধনার 
মৃর্তমান রূপ-স্বয়ং কবির এই সংস্পম্ট উত্তির পরে গাঁতাঞ্জলিকে তাঁহার 
আধ্যাত্মক উপলাব্ধর বিবরণরূপে গ্রহণ কারতে কোন বাধা থাঁকতে পারে না। 
অর্থাৎ ইহা তাঁহার ব্যান্তগত উপলাব্ধরূপেই আলোচ্যক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিবার 
যুক্ত এবং আধকার দুই-ই আমাদের রাহয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথ ব্রহনজ্ঞ পূরুষ কিনা এই প্রশ্নের কি উত্তর গীতাঞ্জলি হইতে পাওয়া 
যায়, তাহাই অতঃপর যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। 


৪ 


(১৮) 


এতাষং রবীন্দ্রনাথের যে কয়টি আধ্যাত্মক উপলাধ্ধির বিচার ও বিশ্লেষণ 
করা হইয়াছে, তাহা হইতে গণতাঞ্জাল একেবারে স্বতল্ল ও বিশেষ । রবীন্দ্রনাথের 
ভাষণ, প্রবন্ধ, চিঠিপর্ ইত্যাদি হইতেই তাঁহার উপলধ্ধিসমূহের বিবরণ পাওয়া যায়। 
পাঠক, শ্রোতা, পর্প্রাপক প্রভীতিকেই 'তাঁন এই বিবরণ পরিবেষণ করিয়াছেন। 
তাঁহার আত্মোপলাব্ধ সম্বন্ধে ইহাকে বলা যাইতে পারে অপরের সত্গে আলাপ। 
এই আলাপের আসরে সকলেরই অবারিত দ্বার। 

কিন্তু গীতাঞ্জাল ইহা হইতে স্বতন্। গীতাঞ্জাল জনসভার ভাষণ, 
সাধারণ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ, বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট লাখত পনর ইত্য।দ কিছুই 
নহে। এক কথায়, গণঁতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মক উপলাষ্ধির বিবরণ নহে, 
ইহা তাহারও আঁধক অন্য কিছু 

গীঁতাঞ্জালকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--'এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদন।' 
ইহা আত্মনিবেদন, কিন্তু আত্মনিবেদনের বা আত্মোপলব্ধির বিবরণ নহে। কাহার 
নিকট রবীন্দ্রনাথের আত্মনিবেদন 2 সে প্রশ্নের উত্তর গাঁতাঞ্জলতেই আমরা পাইব। 

সত্তর বংসর বয়সে জল্মজয়ল্তীতে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণে রবীন্দ্রনাথ 
একস্থানে এই 'আত্মনিবেদন'-এর কথা বাঁলয়াছেন, তাহা প্রসঙ্গত এখানে স্মরণ করা 
ধাইতে পারে। সেখানে তিনি বািয়াছেন যে, তাঁহার যাবতাঁয় কমে এবং কাব্য- 
সৃষ্টিতে এই ঘোষণাটিই স্পচ্ট-“আমি কামনা করেছি ম্ান্তকে, যে-ম্ান্তি পরম 
পুরুষের নিকট আত্মানবেদনে।” 


ধাঁষ রবীচ্দ্রনাথ ্ ১১ 


কে এই পরমপুরূষ ? 1তাঁনই এই পরমপুরুষ, যাহার নিকট আত্মানবেদনেই 
কেবল ম্যান্ত সম্ভব হয়। ব্রহম ভিন্ন মান্তিদাতা দ্বিতীয় কেহ নাই, আর 'পরম- 
পুরুষ শব্দাটও ব্রহন্নবাচক। কাজেই, গাঁতাঞ্জলকে 'এ আমার সত্যকার আত্ম- 
নিবেদন' বলার অর্থ মোটেই অস্পম্ট নহে,-এক কথায়, ভগবানের নিকট রবান্দ্র- 
নাথের আত্মানবেদনেরই অপর নাম গাঁতাঞ্জলি। 


রবীন্দ্রনাথের পূর্বোন্ত উপলাব্ধসমূহের বিবরণ আর যাহাই হউক, তাহা 
ভগবানের নিকট আত্মীনবেদন নহে তাহা দশজনের নিকট সংবাদ নিবেদন মাগ্ন। 
কাজেই উপলব্ধির বিবরণ এবং 'আত্মনিবেদন, তথা "গীতাঞ্জলি যে এক শ্রেণর 
ব্যাপার নহে, ইহা বিনা তকেই আমরা মানিয়া লইতে পারি। উপলহ্ধর বিবরণের 
শ্রোতা বা লক্ষ্য হইলাম আমরা দশজন, আর গাঁতাঞ্জলির শ্রোতা হইলেন মান্ন 'সেই 
একজন'। ইহাই হইল সংক্ষেপে উভয়ের মধ্যেকার উল্লিখিত পার্থক্য। 


উপলব্ধির প্রসঙ্গ বাদ দিয়া এখন 'গাঁতাঞ্জাল'র প্রসঙ্গে আসা যাইতেছে এবং 
'গাঁতাঞ্জাল' সম্বন্ধে বন্তব্য একটু পাঁর্কার ও াবশদ করা যাইতেছে। 


গীতাঞ্জলি সম্পর্কে প্রারম্ভেই আলোচনায় এইরূপ একটি অভিমত আমরা 
ব্ন্ত করিয়াছ যে, গণতা যাঁদ ভগবানের 'মে হৃদয়ং পাথ” হয়, তবে গীঁতাঞ্জলিকেও 
তেমানি রবীন্দ্রনাথের মে হৃদয়ং' বলা যাইতে পারে। গণতা ও গীতাঞ্জলি'__নামক 
একটি প্রবন্ধে পূর্বে এই বিষয়ে যে-আলোচনা কাঁরয়াছি, এই প্রসঙ্গে তাহা হইতে 
পিছুটা উদ্ধৃতি অসঙ্গত হইবে না। সেখানে এক স্থানে এই কথা বলা হইয়াছে-- 

“গীতা ও গাঁতাঞ্জালর মধ্যে নামসাদ্‌শ্যর ন্যায় একাট রূপ-সাদৃশ্যও বর্তমান। 
গণীতাকে ভগবান বলিয়াছেন তাহার বাঙ্ময়ী রূপ, গীতাঞ্জলকে বলা চলে ভন্তের 
সূরময়ী রূপ। গাঁতাকে বলা হইয়াছে ভগবানের হ্‌দয়-রস, গণতাঞ্জলিও তেমাঁন 
ভন্তের হৃদয়-রস। গাঁতার বস্তা ভগবান- শ্রোতা ভন্ত। আর গাঁতাঞ্জালর গায়ক 
ভন্ত- শ্রোতা ভগবান। ভগবান শুনাইয়াছেন_গণতা, ভক্ত শুনাইয়াছেন- গান। 
ভন্ত না থাকিলে গাঁতা ব্যর্থ ভগবান না থাকিলে গাঁতাঞ্জলি মিথ্যা ।” 


ইহার সঙ্গে এখন সামান্য আর একটু যোগ করা যাইতেছে । আঠারো অধ্যায়ের 
গাঁতা শুনাইয়া শেষে আনিয়া সমস্ত গাঁতার সারমর্ম শ্রীভগবান তাঁহার 'পরম- 
গ্হ্যতম বচনং মে" বাঁলয়া জানাইয়াছেন, “সর্বধর্মান পাঁরত্জ্য মামেকং শরণং ব্রজ'_ 
একমান্্ আমার শরণ লও। তাহারই প্রত্যুন্তরে রবীন্দ্রনাথের ষে-আত্মীনবেদন তাহাই 
গাঁতাঞ্জলি। 


৯২ ধাঁষ রবশচ্দ্রলাথ 


গঁতাঞ্জলিকে সাক্ষ্য হিসাবে বিচার্য ক্ষেন্নে উপাস্থত করিবার পটভৃঁমকাট,কু 
যথাসাধ্য সংক্ষেপে প্রস্তুত করা হইল। 


রবীন্দ্রনাথের র্হমজ্ঞানের বা আত্মোপলব্ধির বিচারক্ষেত্রে একমান্ন 
উর্পানষদেরই আশ্রয় বা সাহা আমরা গ্রহণ কাঁরয়া আসিয়াছি। অর্থাং 
ব্রহয়- প্রসঙ্গে উপানিষদকেই একমান প্রমাণ বলিয়া প্রধানত আমরা মান্য 
কয়া আিয়াছি। কিন্তু গীতাঞ্জালর ক্ষেত্রে উপানিষদ , প্রকৃতই কোন কাজে 
আসবে কিনা, এই প্রশন স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়াই অনেকের মনে হইবে। কারণ, 
গীতাঞ্জলিকে আমরা বলিয়াছি ভক্তের গান, যে-গানের শ্রোতা স্বয়ং ভগবান। 

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, গাঁতাঞ্জলির প্রসঙ্গে আমরা 'ভন্তি'-র সল্মুখখন 
হইয়াছ। আমাদের বিচার্য হইল রবীন্দ্রনাথের ব্হনজ্ঞানন আর রবীন্দ্রনাথের 
ভগবানে ভক্তি তথা ব্রহন-ভন্তকেই গণতাঞ্জালর মাধ্যমে আলোচ্যক্ষেত্রে আমরা 
আনিয়া ফেলিয়াছ। 

রহযনজ্ঞানের সঙ্গে আমরা পারচিত। কিছ্তু ব্রহনভান্তর কোন প্রকাশ বা 
উল্লেখ উপানষদে আছে কিনা, তাহাই এখন আমাদের অবশ্য 'বিচার্য এবং সেই বিষয়ে 
একট? অন্সন্ধান কর্তব্য। নতুবা গাঁতাঞ্জলকে রবীন্দ্রনাথের ব্রহনজ্ঞানের প্রসঙ্গে 
বা বিচ'রে উপস্থিত করবার কোন সুষেগই আমাদের থাকে না। যথাসাধ্য ' 
সংক্ষেপেই আলোচনাটুকু শেষ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। 

উপাঁনষদকে ভগবান বেদব্যাস বাঁলয়াছেন '্রহমাজজ্ঞাসা'। জিজ্ঞাসা বাঁলতে 
জামা বা জ্ঞানের কথাই বুঝাইয়া থাকে। তাই দাশশীনকগণ উপাঁনষদকে জ্ঞানশাস্ 
বলেন। আর ভান্ত বালিতে ভগবানের সত্গে হদয়ের বিশেষ একটি সম্পকে 
বুঝাইয়া থাকে। কিম্বা ভান্ত বাঁলতে মনের একটি বিশেষ অবস্থাকেই বুঝাইয়া 
থাকে। সাধারণত ভান্তশাস্ত্ বলিতে উপানিষদকে বুঝায় না, বুঝায় মহাভারত, 
গীতা, ভাগবত, বিফ্পুরাণ প্রভাতিকে। 

কাজেই ভান্তর প্রসঙ্জে উপনিষদকে প্রমাণর্‌পে গ্রহণের প্রচেম্টা অসঙ্গত ও 
ব্যর্থ বালিয়াই অনেকে মনে করেন। ইহার উত্তরে আমাদের বন্তব্য এই যে, উপাঁনষদই 
ভন্তর মূল উৎস এবং ওঁপনিষদিক প্রেমতত্ই পূর্বোন্ত ভন্তিশাস্্সমূহে বিশদ করা 
হইয়াছে মাত্। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে এখন কয়েকটি দ্টান্ত বা প্রমাণ উপানিষদ 
হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। | 

বৃহদারণ্যক নামক প্রাচীনতম উপনিষদে বলা হইয়াছে-_“তদেতং প্রেয়ঃ পৃ্নাং 


ধাঘ রবাচ্দুনাথ | ৯৩ 


প্রেয়ো 'বিস্তাং প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ: অন্তরতয়ং যদয়মত্”_ যেহেতু এই আত্মা 
অল্তরতর, অন্য সমস্ত বস্তু অপেক্ষা নিকউতর, সেই হেতু ইহা পুত্র হইতে প্রিয়, 
বন্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমুদয় হইতে প্রিয়।” 

আত্মা বা ব্রহননকে সর্বাকছু হইতে প্রিয় বলার অর্থ, হানই “প্রয়তম"। ব্লহননই 
'প্রয়তম- ইহাই হইল বৃহদারণ্যক উপানিষদের উপদেশ এবং প্রিয়তমের স্গো জাবের 
যে সম্পর্ক, তাহারই নাম প্রেম। ব্লহম বা ভগবানই যে প্রিয়তম এবং 'প্রয়তমের জন্য 
জীবহদয়ের প্রেম যে কি বস্তু বা রস, তাঁহারই পারচয় গীতাঞ্জলি বহন করিয়া 
থাকে। 

ইহার পরেই পূর্বোন্ত উপানিষদের এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, “আত্মানমেব 
প্রয়মূপাসীত' আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। 

এখানেও পূর্বের ন্যায় বাঁলয়া রাখা যাইতেছে যে, আত্মাকে বা ভগবানকে 
প্রয়রূপে পূজা, ভজন, বন্দনা, আস্বাদন ইত্যাদিরই প্রকাশর্প গধতাঞ্জলি। 

অতঃপর বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপাঁদিস্ট প্রেমতত্ব সম্বন্ধে চরম কথাটি 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে। মহার্য যাজ্ঞবঙ্কা আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বালয়াছেন_- 

জগতে পাতি, পরী, প্র, ধনসম্পাত্ত ইত্যাদি আমাদের প্রিয় হয় কেন ? কেনই বা 
জগং এবং তহার বস্তুসমূহ প্রিয় বোধ হয় 2 ইহারা কেহই ইহাদের নিজেদের 
গুণে বা ধর্মে আমাদের প্রিয় হয় না। সর্বীপ্রয়তম ষে আত্মা তাঁনই ইহাদের সকলের' 
অভ্যন্তরে বা অন্তরে রহিয়াছেন, তাই ইহারা প্রিয় হইয়া থাকে, “আত্মনস্তু কামায় 
সর্বং প্রিয়ং ভবতি"-আত্মারই কামনায় এই সর্বাকছু প্রিয় হইয়া থাকে ॥ 

প্রয়তম এই আত্মা সর্ববস্তৃতে সর্বরূপে কিভাবে প্রির-প্রকাশ গ্রহণ কাঁরয়াছেন, 
তাহারই প্রিয় রসাস্বাদন গীতাঞ্জলি, পৃবের ন্যায় এখানেও উল্লেখ করা যাইতেছে। 


অন্যভাবেও ওপাঁনষাঁদক ভান্ত বা প্রেমতত্্বকে দেখা যাইতে পারে । জখবের 
মস্তি কামনা রাহয়াছে, মোক্ষের প্রয়াস রহিয়াছে ; অপরদিকে এই মৃ্তি, মোক্ষ 
ইত্যাদির জন্য জাবের প্রাত ব্রহেমর আকর্ষণও রহিয়াছে। নতুবা মস্ত, মোক্ষ, 
যোগ ইত্যাঁদ অর্থহীন হইয়া পড়ে। জাবের প্রাত ব্রহেমর প্রেম এবং ব্রহেনর প্রীত 
জাবের প্রেম, ইহা সত্য বলিয়াই মুস্তি, মোক্ষ ইত্যাদিও সত্য ও সম্ভবপর হইয়া 
থাকে। এইজন্যই উপনিষদে খাঁষর প্রার্থনা-_ 

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্ময়, মৃত্যোর্মমৃতং গময় ; রুদ্র ষত্তে 
দাক্ষণং মুখং তেন মাং পাঁহ নিত্যম্‌ ইত্যাদি ॥ 


৯১৪ ধাঁষ রবশল্দ্নাথ 


প্রশ্নোপনিষদে রহনকে পিতা ও মাতা বাঁলয়া সম্বোধন রহিয়াছে । মুল্ড- 
কোপাঁনষদে একই দেহবৃক্ষে ব্রহম এবং জীবকে সধ্য সম্পকে হস্ত দুইটি পক্ষী 
বলা হইয়াছে। ব্রহননকে তা, মাতা, সখা, প্রিয়তম ইত্যাঁদ উপদেশে ভান্ত এবং 
প্রেমততৃই বিবৃত হইয়াছে। ব্লহম্নকে বলা হইয়ছে. 'রসস্বর-প, এই রসস্বরূপকে 
পাইয়াই তবে জীব আনান্দিত হয়।' 

এই রস-স্বর্প, এই প্রিয়তম ব্লহন বা ভগবানের সঙ্গে জীবের ষে প্রেমস*পক্ 
তাহারই অত্যুজ্জবল রসমৃর্তি গীতাঞ্জলি, একথাও শুধু উল্লেখ ঝাঁরয়া রাখা গেল! 

গণতাঞ্জলিকে রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন ভগবানের নিকট আত্মীনবেদন। এই 
আত্মনিবেদন যে উপানষদেরই উপাঁদষ্ট ব্রহম সম্পর্কে, তাহার প্রমাণ পূবোন্ত উদ্ধাতি- 
সমূহেই পাওয়া িয়াছে। অর্থাং ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি উপনিষদেরই উপদেশ, ইহা 
আমরা দেখিয়াছি এবং গাঁতাঞ্জালকে এই ভান্ত, প্রেম ইত্যাদিরই উজ্জল রসর্‌প 
বলিয়া আমরা আঁভহিত করিয়াছি। কাজেই গীতাঞ্জলকে আলোচ্য ক্ষেত্রে সাক্ষ্য- 
রূপে উপস্থিত করিবার আদেশ উপানষদের উপদেশেই আমরা পাইতোঁছ। 


অপর একটি অসুবিধার কথা এখন উল্লেখ করা যাইতেছে 

উপাঁনষদে ব্রহম সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়, ব্রহমপ্রাপ্তির ফলও জানা যায়, 
কল্তু ব্লহয়জ্ঞ পুরুষের জাবনযান্নার কোন চিত্র পাওয়া যায় না। ব্রহমকে জানার 
পর ব্রহনজ্ঞ পুরুষের চারব্রচত্র কিরপ হইয়া থাকে, সে-বিবরণ মহাভারত, ভাগবত, 
পুরাণাদি শাস্বেই বিশদভাবে পাওয়া যায়, উপানিষদে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। 

“অবশ্য, ব্রহননজ্জের জীবনের মূল সূত্রগুলি উপানষদেই পাওয়া যায়। কিল্তু 
তাহ। বড় জোর তাঁহাদের জীবনের স্বরালাঁপ মানত, তাহা তাঁহাদের জশীবন-সঙ্গণত 
নহে। বাড়ির নক্সা হইতে একটা বাঁড় যে নির্মাণ না করা যাইতে পারে, এমন নহে। 
কিন্তু উপানিষদ হইতে ব্রহনজ্ঞ পুরুষের জাবনসনন্ত্র লইয়া রন্তমাংসের জীবন্ত মানুষ 
গাঁড়তে পারে, এমন শ্রম্টা বিশ্বকর্মা সুদুর্লভ। এই বিষয়ে মহাভরত, ভাগবত, 
পুরাণাদিতে যে-চিন্ত পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল ও আশ্রয় । 

গীতার উপদেশ হইতে যেমন ভগবানের জীবন-চাঁরন্ন আঁঙ্কত করা চলে না, 
উপনিষদের ব্রহম উপদেশ বা ব্রহন্ন সুত্র হইতেও তেমান রক্ষজ্ঞ ধাঁষর জীবনকাহিনী 
আঁঙ্কিত করা সম্ভব নহে, ইহাই আমরা বালিতে চাহিয়াছ। 

প্রামাণ্য উপাঁনষদ কয়খানির মধ্যে একমান্ন তৌন্তরীয় উপানিষদে ব্রহযঃজ্ঞ 
পরূষের একটি রেখাচিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ব্রহনজ্ঞ পযরদুষের সেই চিন্নটি এই-- 


ধাঁ রবধল্লাথ ৯৫ 


“ইমাঁল্লোকান কামাননী কমর্‌প্যনসঞ্টরন। এতং সামগায়মাস্তে হাও বু, 
হাও বু, হাত বু- পাঁরশেষে যথেচ্ছ অন্ন ও রূপ প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিব্যাদ 
লোকে পর্যটন করেন এবং ব্রহন্রসাম্য কীর্তন করত আহা-আহা-আহা এই শব্দ 
উচ্চারণ দ্বারা বিস্ময় প্রকাশপূর্বক অবস্থান করেন ॥” 

বিশেষভাবে এই পরম বিস্ময়ের ও ব্রহযবন্দনারই বাস্তব প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের 
গাঁতাঞ্জলি। অতাঁতের খাঁষর এই উপানষদিক চিন্রখানিই বর্তমানকালে গাঁতাঞ্জলর 
রবীম্দ্রনাথ। 


(১৯) 


গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে বন্তব্য শেষ করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। এতক্ষণ 
যাহা বলা হইল, সেই দ্ম্টভঙ্গী লইয়া গীতাঞ্জলিকে বিচার কাঁরলেই দেখা যাইবে 
যে, এক ব্রহনজ্ঞ খাঁষই এখানে ব্লহমানন্দে ও বিস্ময়ে গান গাহিয়া গিয়াছেন-- 
হাত বু হাত বু হাও বু আহা-আহা-আহা। ইহা মনে রাখিয়া গঁতাঞ্জলির যে 
কোন একটি গান গ্রহণ করিলেই পাঠক আমাদের আভমতের পূর্ণসমর্থন তাহাতে 
দেখিতে পাইবেন। 

গণতাঞ্জীলকে * দারশীনকের দ্টিতে দেখিলে তিনাট তত্বই বিশেষ- 
ভাবে আঁভব্যন্ত দেখা যাইবে_ প্রথম, অহংকারকেই ভগবানের সঙ্গে মিলনের প্রধান 
অন্তরায়রূপে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন। আমিকে বুঝাইতে অহং এবং আত্মা এই 
দুইটি শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু অহং-টি মিথ্যা আমি এবং আত্মাই 
আমার প্রকৃত আমি- ইহা সর্বোপনিষদের উপদেশ। 

[দ্বিতীয় যে ত্বুটি গঁতাঞ্জলতে পাওয়া যায় তাহা হইল এই ষে, দুঃখকে 
ববীন্দ্রনাথ ভগবানের দূত বলিয়া জানিয়াছেন। উপনিষদে সমস্ত কিছুকে 
ভগবানেরই দান বলা হইয়াছে এবং ভগবানকে বলা হইয়াছে বস্‌দান, আর রবীল্দ্র- 
নাথ দুঃখের এই দানকেই দেখিয়াছেন প্রেমময়ের দৃতীর্পে। 

গীতাঞ্জালর তৃতাঁয় ততৃঁটি হইল এই যে, সর্বন্ই ভগবানের সত্তা ও লীলা। 
উপনিষদ বলিয়াছেন ঈশাবাস্য সর্বামদং এবং এই সৃষ্টি তাঁহার আনন্দর্প অর্থাৎ 
শলা। | 

এখন গাঁতাঞ্জলর কয়েকটি সাক্ষ্য গ্রহণ করা ধাইতেছে। তার আগে আর 
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একবার রবীন্দ্রনাথের কথা কয়াট স্মরণ কাঁরয়া লওয়া যাক-_-“কাঁবতাগ্দীল আম 
জিখব বলে 'লিখান-এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিষ_এ আমার সত্যকার 
আত্মীনবেদন--এর মধ্যে আমার জিবনের সমস্ত সুখ দুঃখ, সমস্ত সাধনা বিগালত 
হয়ে আপাঁন আকার ধারণ করেছে ।” 
ধাশিতাঞজাল” সম্পর্কে যে সব কথা বলা হইয়াছে, তাহার সমর্থনে এবং প্রমাণ 
হিসাবে মান্র কয়েকঁট ক্ষেত্র হইতেই িছ িছু অংশ উদ্ধৃত হইবে, কারণ, আঁধক 
উদ্ধৃতি বাহ্‌ল্য।__ 
পীতাঞ্জলিতে একটি গানে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা কারয়ছেন-_ 
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ 
কণশ অমৃত তুমি চাহ কাঁরবরে পান। 
উপানিষদে ব্রহমকে বলা হইয়াছে জশব-হৃদয়ে অন্তর্যামী। এই অল্তর্যামীই 
ক্ববীন্দ্রনাথের হে মোর দেবতা” । রবীন্দ্রনাথের গ্রশনাটি হইল যে, তাঁহার মধ্যেই 
তাঁহার অল্তর্যামীরূপে ভগবানের এই অবাঁস্থাত কেন? কি তান 
চাহেন £ 
উপনিষদে পাওয়া ষায় যে, তান অগ্রে একা ছিলেন, এই একাকিত্ব নিজেকে নিজে 
'সঞ্গ দিবার উদ্দেশে;ই তিনি 'বহস্যাম-বহ হইয়াছেন। অর্থাৎ আপন সৃম্টিতে 
তান আপাঁনই ভোন্তা-ভর্তা-দ্রষ্টা-অনুমন্তা ইত্যাঁদরূ্পে অনম্রাবস্ট রাঁহয়াছেন। 
কাজেই, রবীন্দ্রনাথের এই জিজ্ঞাসা ব্রহেমর ?িনকটেই ব্রহনাজিজ্ঞাসা । 
'জিজ্ঞাসাটকে আরও স্পম্ট করিয়া রবীন্দ্রনাথ রূপ 'দিয়াছেন__ 


দোয়া লইতে সাধ যায় তব কাঁব-_ 
আমার ম্‌ণ্ধ শ্রবণে নীরব রাহ 
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান ? 


উপনিষদের একটি উপদেশে আছে”_ 

“হৃদয় মধ্যে আঁধান্ঠত সেই সম্ভজনীয় আত্মকে হীন্দ্রিয় সমুদয় উপঢোৌকন 
প্রদান করে॥” প্রজারা যেমন রাজাকে ভেট দেয়, ইন্দ্রিয়বর্গও সেইরূপ অন্তর্ধামশ 
আত্মার আনন্দ বিধানে সর্বদা তৎপর- ইহাই হইল উপদেশাঁটর অর্থ । 

উপাঁনষদের উপাঁদজ্ট এই সত্যাটই রবীন্দ্রনাথের আপন জাবনে একটি প্রশ্নে 
অপূর্ব সুন্দর রূপান্তর গ্রহণ কারয়াছে-_হে মোর দেবতা' ইত্যাদ। 

১৩ 


১৮ ধাঁ রবাল্ুনাথ 


জিজ্ঞাঁসত প্রশ্নাটির উত্তর রবশন্দ্রনাথ নিজেই দিয়াছেন_ 

আপনারে তুমি দোৌখছ মধুর রসে 
আমার মাঝরে নিজেরে করিয়া দান॥ 

বৃহদারণ্যক উপাঁনষদের মধূকান্ডে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহমণে বলা 
হইয়াছে-_ 

“অগ্রে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মা (বা বিরাট)রুপেই 'ছিলেন-_আত্মৈবেদগ্র 
আসীৎ পূরূষবিধ।” সেই একাকী ভয় পাইলেন, 'এইজন্য (আজও) লোকে একাকী 
থাকিতে ভাঁত হয় ॥ 

তারপর সেই প্রথম পুরুষ বা বিরাট-পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে” সবে 
নৈব রেমে তদ্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ--তানি মোটেই গতি বা আনন্দ 
লাভ করিলেন না। এইজন্য আজও) কেহ একাকী থাকিলে সুখী হয় না। তান 
সঙ্গীর আভলাষ করিলেন ॥ 

কেন? রতি বা আনন্দলাভ কারব র জন্য। পরম একাকী আপন একাকিত্বে 
1নজের আনন্দ-নঙ্গী পাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়া সষ্ঠতে জীলহৃদয়ে অনুপ্রাবিষ্ট, 
ইহাই হইল উপানিষদের উপদেশ। 

উপাঁনষদের এই সত্য রবীন্দ্রনাথের ব্যন্তগত জাঁবনে ও উপলাব্ধতে কতখান 
সত্য প্রকাশ লাভ করিয়াছে বলার ভঙ্গ ও ভাবেই তাহা আঁভব্যন্ত। উপাঁনষদ শুধু 
একটি সংবাদসূত্র পিয়'ছেন, একাকীরই এই স্াম্ট। আর রবীন্দ্রনাথের জীবনে সেই 
সংবাদাটিই রূপান্তরিত হইয়া সংবাদের বাচকের মধ্ময় মূর্তি পারগ্রহ কাঁরয়াছে_ 

আপনারে তুমি দেখছ মধুর রসে | 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান ॥ 


একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য কারবার যে, গান-জানা এবং গান-গাওয়া এই 
দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, উপাঁনষদের উপদেশ এবং রবীন্দ্রনাথের উপলাব্ধতেও সেই 
পার্থক্য। এটুকু মনে রাখলে গণতাপ্জলির উদ্ধৃত অংশ কয়টির ব্যাখ্যা বা ভাষ্য 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া যইবে। 

আরও একটি কর্থা, তত্বে ও রসে ষে পার্থক্য, উপাঁনষদের উপদেশে ও রবীন্দ্র 
নাথের উপলব্ধিতে সে পার্থক্য বিদ্যমান। ব্লহমকে বলা হইয়াছে 'রসো বৈ সঃ-তিনি 
রস-স্বর্প' এবং তাঁহাকে পূইলে 'অনন্দী" হাওয়া যায়। এই 'রসো বৈ সঃ-_এর 
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সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের যে রস সম্পর্ক, তাহাই 1”গাঁলত হইয়া গীতাঞ্জীলতে আকার 
গ্রহণ কাঁরয়াছে। 

এই রস সম্পর্কে বা বন্ধনে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভন্ত, কখনো সেবক, 
কখনো বন্ধুসখা, কখনো পুত্র, কখনোবা প্রয়। নানারূপে ও ভবে রবীন্দু- 
নথের এই 'আনন্দী" রূপাঁট গীতাঞ্জলিতে মূর্ত হইয়াছে। 


একটি গানে রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন, 'মেনোছ, হার মেনেছি। তাহার 
অন্তর্যামর সঙ্গে কোন্‌ খেলাতে তান এই হর স্বীকর কারয়াছেন, তাহার 
ইঞ্গিত এখানে পাওয়া যায়-_ 
অমর চিত্ত গগন থেকে 
তেময় কেউ রাখবে ঢেকে 
কোনমতেই সইবে না সে 
বারে বরেই জেনেছি । 


এখানে সুস্পম্ট ঘেষণা রাহয়াছে যে, তাত্‌'র হম আকাশে কোন কিছুতেই 
সেই 'প্রয়তম সেই অন্তর্যামীকে ঢাকা বা আন্বুত কর! যাইতেছে না। এ কী অদ্ভূত 
গশলা ভগবানের! আর এ কাঁ আশ্চর্য রস-আঁভিষ ন তন্ত্রের ! 
রবীন্দ্রনাথ শেষ পরধন্তি হার স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন- 
মেনোছ, হর মেনোছ। 
ধর। দিলেম তোমার হাতে, 
যা আছে মোর এই জবনে 
তোমার দ্বারে এনেহি॥ 
উপাঁনষদের আঁঙ্কত ব্রহয়জ্ঞ পুরষে এক রেখাচনন দেখা গিয় ছে-হা৩ বৃ, 
'তাহো-অহো-অহো” এই পরম বিস্মর-গনে উন্মত্তের ন্যায় তিনি ভূবনে বিচরণ- 
শশল। এই হা৩ বু হা বু, এই পরমাবস্ময়--ইহ্‌র যে কত রূপ ও কত রসপ্রকাশ 
সম্ভবপর, গীতাঞ্জলিই তাহার প্র্মণ। যথেচ্ছ যে কোন একাট গান গ্রহণ কাঁরলেই 
তহা ধরা পাঁড়বে। একটা গান লওয়া যাক-_ 
তেমার প্রেম যে বইতে পারি 
এমন সাধ্য নাই। 
এ সংসরে তোমার আমার 
মাঝখানেতে তাই 
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কৃপা করে রেখেছ নাথ, 
অনেক ব্যবধান-_ 

[বিরহ ব্যবধানের সূরাঁট এখানে বেশ স্পম্ট এবং এই ব্যবধানকে প্রেমমণ্ধ 
হৃদয় তাঁহার কৃপা বলিয়াই গণ্য করিয়াছে, দেখা যায়। এখন আর একাঁট গান 
ওয়া যাক__ 

আমার থেলা ঘখন ছিল তোমার সনে 


তখন কে তুমি তা কে জানত। 
তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে, 
জাঁবন বহে যেত অশন্ত। 
তিনি ছিলেন খেলার সাথী, সখ বন্ধু, কাজেই লঙজ্জা-ভয়-চিল্তা-জিজ্ঞাসা 
ইত্যাদির কিছমান্ন অবকশ সেখানে ছিল না। কিন্তু কে এই খেলার সথাঁঃ কে 
এই সখা £2- 
হঠাৎ খেলার শেষে কী দৌথ ছাব- 
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রাঁব, 
তেমার চরণ পানে নয়ন কার নত 
ভুবন দাঁড়য়ে আছে একান্ত॥ 
যাহার সঙ্গে ব্যবধান ছল প্রেমেরই ব্যাখ্যা, 'তাঁনই হইলেন একেবারে খেলার 
সাথী, এখন খেলা শেষে দেখা গেল_-তিনিই বিশ্বভূবনের ঈশান, বিধাতা । 


এই গানাঁটতে উপানষদের ধাঁষর এক শান্ত মূর্তি প্রাতফলিত দেখা যাইবে 
প্রেমে প্রাণে গানে গম্ধে আলোকে পলকে 
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যলোক-ভূলোকে 
তোমার অকল অমৃত পাঁড়ছে ঝাঁরয়া। 
ব্যাখ্যার কোন অবকাশ ন.'ই, প্রয়োজনও করে না। ইহার পরে যে কথাটি 
তিনি বলিয়াছেন, উপনিষদের কম খাঁষর কন্ঠেই এমন বাণ ধ্বনিত হইয়াছে 
দিকে দিকে টুটিয়া সকল বন্ধ 
মূরাত ধারয়া জাগয়া উঠে আনন্দ; 
জীবন উঠিল নিবিড় সূধায় ভরিয়া ॥ 
উপনিষদের খাঁষ বাঁলয়াছেন যে, এই সৃষ্টি আনন্দ হইতে আসিয়াছে, 
আনন্দে বধৃত এবং আানন্দেই পারণামে অবাঁসত। কিন্তু সৃষ্টিকে একমান্র মহার্ষ 
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যাজ্বজ্ক্যই বাঁলয়াছেন, “মূর্তানন্দ' । রবীন্দ্রনাথের মুখে সেই পরম বাণশই শোনা 
গিয়াছে যে, এই সষ্টিই আনন্দ, এই সৃষ্টি আর কিছ নহে_-গুরাত ধারয়া জাগিয়া 
উঠে আনন্দ। 
ইহার পরের তীন্ততে ব্রহজ্ঞ পুরুষের পাঁরপূর্ণ প্রকাশ ও প্রণাম এক সঙ্গেই 
পাওয়া যায়_ 
চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে 
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে 
সব মধু তার চরণে তোমার ধাঁরয়া। 


উপাঁনিষদের খাঁষর প্রার্থনা ছিল-_হিরণ্ময় জ্যোতিতে সত্যের মুখ আবৃত, 
সেই আবরণ অপসৃত হউক, যত্তে রূপং কল্যাণতম তত্তে পশ্যামি। আর সত্যের 
কল্যাণতম দক্ষিণ মুখটি এখানে অনাবৃত, তাই সত্যের মুখ দেখিবার প্রর্থনা নাই, 
আছে শুধু চরণে পাঁরপূর্ণ একটি প্রণামে আত্মীনবেদনে। 
আঁধক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই, আর উদ্ধৃতির শেষও যে অসম্ভব । পৃবেই 
বলিয়াছি যে. গীতাঞ্জলি ব্রহন্রজ্ঞ পুরুষের হূদয় বস। এ রস অল্তহীন অশেষ, 
এ রস গভাঁর অতল। ভক্ত ও ভগবানের বাসর-ঘরের এই নিভৃত লালা, সীমা ও 
অসাঁমের এই অনন্ত রস কৌতুক, আত্মা ও পরমাত্বার এই 'মিলন-বিরহ- ইহার 
আঁদই বা কোথায় 2 ইহার অল্তই বা কোথায় 2 
আর তাহাকেই রহেমর লীলাসঙ্গশ রবশন্দ্রনাথ গশতাঞ্জলর শুভ্র অগালিতে 
ভরিয়া রাখিয়াছেন, যেমন শিবের দুই নেত্রের কমল্ডল্‌তে নাখিল ভাস্বর জ্ঞান জ্যোতি 
এবং নিখিল আনন্দ প্রেম কল্যাণ বিধৃত। এই কারণেই গশতাকে বলিয়াছি--শৃধূ 
তত্ব, আর গঁতাঞ্জলিকে বলিয়াছি-রসো বৈ সঃ।_ উদ্ধৃতি অনন্তকালেও যে শেষ 
হইবার নহে। 
উপাঁনষদে আধ্কিত ব্রহনজ্ঞ প্রুষের রেখাচিত্র দেখিয়াছ-_-অহো-অহো-অহো 
বিস্ময় উল্মাদ। আর ভান্তশাস্দ্ের বেদগ্রন্থ ভাগবতে মহাব্রহয়জ্জের ভন্তরাজর্প-চিন্রটি 
পাই দৈত্যরাজ প্রহনাদের চরিত্রে। সে চিত্রটি এই 
কবাঁচদ রুদাতি বৈকুন্ঠ-চিন্তা-শবল চেতনঃ। 
কবাচদ্ধসাঁত তীচ্চল্তাহলাদ উদ্গায়তি ক্কচিৎ ॥ 


_প্রহ্াদ কখন ভগবানের চিন্তায় আকুল চিত্তে রোদন করিত, কখন তাঁহার 
গিলনানন্দে হাস্য কারত, কখন গান করিত, কখন মু্তকম্ঠে চীৎকার কাঁরত, কখন 
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নির্লজ্জের ন্যায় নৃত্য কারত, কখন বা ভগবানের সংস্পর্শ সূখে রোমাণ্িত হইয়া 
প্রগাঢ় প্রণয়ানন্দে সুখ-অশ্রুতে সন্ত ও মূদিত চেখে তুষণীম্ভাব অবলম্বন করিত। 

মহাব্রহনজ্ঞ ভন্তর:জ প্রহনাদের এই চাঁরত্রের সব কয়াটরই রসাঁচন্র বা রসপ্রকাশ 
গ্লীত-্ঁলিতে পাওয়া যাইবে। কোতূহলী পাঠক একট: মিলাইয়া পাঠ কাঁরলেই এই 
উত্তর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পাঁরবেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে প্রহন়জ্ঞ 
ভন্তরাজ পুরুষ, ইহতে আর সন্দেহ থাকিবে না। 


একট গন উদ্ধৃত করিয়া গীত'ঞ্জালর আলোচনার উপসংহার করা য হাতেচ্ছে। 
গানাটতে রবীম্দ্রনথ নিজের একট চরম আঁভলাষ জনাইয়া বিদায় লইয় হেন। 
এই 'বদায়-আভলম কেন পুরুষের, তাহাও গানখ।নিতেই জানা যাইবে 


যাবার দিনে এই কথাটি 
বলে যেন যাই-_ 
যা দেখেছি যা জেনোছি 
তুলনা তার নাই। 
এই জ্যোতিঃ সমু মাঝে 
যে শতদল পদ্ম রজে 
তই মধু পান করোছ, 
ধন্য আঁম ত.ই- 
ববার 'দনে এই কথাটি 
জাঁনয়ে যেন যাই। 
বিশবরূপের খেলাঘরে 
কতই গেলেম খেলে, 
অগরূপকে দেখে গেলেম 
দুঁট নয়ন মেলে। 
পরশ যাঁরে যায় না করা 
সকল দেহে 1দলেন ধরা। 
এইখনে শেষ করেন যাঁদ 
শেষ করে দিন তাই- 
যাপসার বেলা এই কথাটি 
জানিয়ে যেন যাই। 


কি তিনি জানাইয়া গিয়াছেন, সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই আমাদের শান্ত হইয়াছে। 
তিনি ব্রহমকে জানিয্ভাছেন, এই একাঁটমান্্ কথাই রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ভারয়া 
নানাভাবে জানাইয়া গ্রিয়াছেন। 


(২০ ) 


যেখান হইতে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছল, উপসংহারে আসিয়া সেখানেই যান্তা 
শেষ করা যাইতেছে ।_ 

একটা প্রশ্ন তুিয়।ছিলাম যে, রবান্দুনাথ রহযনজ্র পুরুষ, ইহা প্রমাণ বরা চলে 
কিনা। ইহা প্রমাণ করা স্বভাবতই অসম্ভব, এই মূল সত" স্বীকার কাঁরয়া লইয়াই 
এই বিষয়ে একটা প্রচেম্টা করা গিয়'ছে। | 

হের আঁস্তত্বই কেহ প্রমাণ কারতে পারে না। সংখ্যশাস্্ তো পাঁরচ্কারই 
রায় দয়াছেন যে, প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর আঁসদ্ধ। বস্তুতঃ কোন কিছ্‌র আস্তিত্ব 
প্রমাণের উপর নির্ভর করে না, আমার জানা বা না-জানার উপর একাঁট ধূলিকণাও 
নিভ'র করে না, কারণ আস্তিত্ব মাত্রেই স্বতঠাঁসম্ধ। 

ঈশবরকে প্রমাণ করা যয় না, ইহা একটা সমস্য হইতে পারে। কিন্তু ব্াদ্ধর! 
নিকট এই সমস্যাটি আছে বালিয়াই যে 'ঈশ্বর-নাঁস্তি' হইবেন, ইহা কৃষান্ত। ঈশ্বর 
আছেন, ইহা প্রমাণ করা যায় না; তব ঈশ্বর আছেন,-ইহা যাঁহারা সাক্ষাংভাবে 
জানেন, তাঁহাদেরই ব্রহযজ্ৰ পুরুষ বলা হয়। এমন যে সংখ্যশাস্ত, প্রমণের অভাবে 
যেখানে ঈশ্বরকে আঁসিদ্ধ বলিয়া বাতিল করা হইয়ছে, সেখানেও আত্মার আস্ত 
স্বীকৃত হইয়াছে। 

এই আত্মা সম্পকে প্রমাণের প্রয়োজন বা প্রশ্ন উঠে না, কারণ কেহই বলেন 
নাযে, তান নিজে নই। 'নিজের আস্তিত্ব অর্থৎ আত্মা নাই, ইহা প্রমাণ কাঁরতে 
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হইলেও প্রারম্ভেই নিজের আ্তত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। দেখা যায় ষে, 
আত্মার আঁস্তত্ব এমনই একটি ব্যাপার, যাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, বরং কোন 
কিছ. প্রমাণের পূর্বে যাহার আস্তিত্ব স্বীকৃতিরই প্রথম অপেক্ষা করে। এক কথায় 
আত্মা স্বতগাঁসম্ধ। 


আম আছি, ইহা স্বতঃসম্ধ এবং এই আমিই আত্মা। এখন প্রশ্ন থাকে, 
এই 'আম' বা আত্মা আসলে কি? এই আম-র আসল রূপ অর্থাৎ স্বরূপ জানতে 
গ্লিয়াই যেখানে খাঁষগণ উপনীত হইয়াছেন_তানিই ব্রহন্ন। এই স্তবঙঃকাসদ্ধ আত্মারও 
[নই আশ্রয়। 

আত্মাই যাঁদ স্বতঃসিম্ধ হন, তাঁহার আস্তত্বই যাঁদ প্রমাণের কোন অপেক্ষা না 
রাখে, তবে সেই আত্মরই যিনি আশ্রয়, তাঁহার সম্পকে” প্রমাণের প্রন উাঠিতে পারে 
না এবং সে প্রমাণ-প্রচেষ্টারও কোন অর্থ হয় না। কাজেই, ব্রহন্ন আছেন, ইহা প্রমাণ 
কাঁরতে না পারলেও তিনি যে আছেন, ইহা মানিতে আমরা বাধ্য। 

তাঁহাকে প্রমাণ কারতে না পারলেও তাঁহাকে জানিতে আমরা পাঁর। 
তাঁহাকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহ:রাই খাঁষ। রবশন্দ্রনাথও সেই ধাষি, ইহা প্রথমে 
মাঁনয়া লইয়াই পরে প্রমাণের প্রচেষ্টায় আমরা ব্রতী হইয়াছিলাম। 

প্রচেষ্টার প্রথম পাদেই দেখা গিয়াছে যে, ব্রহম যে আছেন, ইহাই; প্রমাণ করা 
যায় না। আর সেই ব্রহমকে কেহ জানিয়াছেন কি না, ইহা আমরা প্রমাণ কারব কি 
উপায়ে? 
ূ এই বিপদ বা সমস্যা উত্তীর্ণ হইবার জন্যই বিশেষ একাঁট পথ আমার্দিগকে 
নির্বাচন কাঁরতে হইয়াছে--সাধকের ব্যান্তগত উপলব্ধির বিশ্লেষণ। এই উপলব্ধিকে 
একমাত্র উপনিষদের কম্টিপাথরে ঘাঁষয়াই আমরা ইহার বিচার ও মূল্য নিধ্শারণ 
কারয়াছি। সাধকের ব্যান্তগত উপলাঁষ্ধ এবং শাস্্বাক্য--এই পথই আমরা অনুসরণ 
করিয়াছি রবান্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 

রবান্দ্রনাথের ব্যান্তগত উপলাব্ধর উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের জিজ্ঞাসিত 
প্রশ্নের উত্তর 'দিবার চেষ্টা আমরা করিয়াছি। তাঁহার ব্যান্তগত উপলাব্ধি ব্যতাঁত 
অপর কোন কিছুকে সাক্ষ্য হিসাবে বিচার ক্ষেত্রে আমরা উপপাঁস্থত কাঁর নাই, একমান্ত 
গখতাঞ্জলি ছাড়া। 

গণতাঞ্জলিকে রবান্দ্রনাথের ব্যান্তগত সাধনার 'িববরণ বলিয়া গ্রহণ কাঁরতে 
আমরা বাধ্য হইয়াঁছ। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলণকেও সাক্ষ্য হিসাবে উপাঁস্থত কারবার 
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আঁধকার এবং সুযোগ দুই-ই আমাদের ছিল, তাহারও যান্ত আমরা দেখাইয়াছ, 
যাঁদও কার্যকালে রবীন্দ্র-রচনাবলণ বিচারক্ষেত্রে আনীত হয় নাই। 


রবীন্দ্রনাথ ব্রহনজ্ঞ খাঁষ, ইহা প্রমাণ করিতে পারা "গিয়াছে কি না, সে 
প্রশ্নের উত্তর দিবার দাঁয়ত্ব আমাদের নহে। রবীন্দ্রনাথ ব্রহমজ্ঞজ পুরুষ, ইহাই 
আমরা ঘোষণা কাঁরয়াছি এবং ঘোষণার সমর্থনে প্রমাণ ও য্যান্তও কিছু উপস্থাঁপত 
করিয়াছ। আমাদের কর্তব্য এবং প্রচেম্টা এই পর্যন্তই। 


ইহার পরেও যে প্রশন, আলোচনা ইত্যাঁদ দেখা 1দবে, আমাদের দিক দয়া 
তাহা অবান্তর। অবশ্য, আমাদের প্রদত্ত প্রমাণ, যান্ত ইত্যাদর স্বপক্ষে না গিবপক্ষে 
প্রমাণ, যুক্তি ইত্য।দির অবকাশ নিশ্চয়ই রাহয়ছে, ইহা আমরা স্বীকার পাই। তবু 
তাহা আমাদের দিক দিয়া বাহুল্য, কারণ আমাদের প্রচেম্টা ও কর্তব্যের যেখানে 
স্বাভাবক পাঁরসমাপ্তি, সেখানেই আসিয়া আমরা উপনীত হইয়াছি। অতঃপর 
শীল্তমান ও আঁধকারী পুরুষগণ ইহ।র পরেও অগ্রসর হইবেন, ইহাই আমরা 
কামনা কাঁর। 


রবীন্দ্রনাথ ব্রহযজ্ঞ পুরুষ-এই কথাটিই শুধু আমরা উপ্াাস্থত করিয়াছি। 
মনীষী পুরুষগণ কথাটিকে তাঁহাদের বিচার ও আলোচনার বিষয়বস্তুরুপে 
গ্রহণ কাঁরবেন, ইহাই ছিল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই কথা 
যথাশান্ত এবং যথাসংক্ষেপে পেশ করিবার পর আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে 
বাঁলয়াই আমরা মনে কাঁর।__ 


উপসংহারে বিশেষ একটি বিষয়ের আলোচনা কাঁরতে আমরা বাধ্য হইতোঁছ। 
আলোচ্য বিষয়টি অবশ্য অগ্রাস্সাঙ্গক নহে, তবুও না তুলিলে কোন ক্ষাত ছিল না। 
তন্নাচ বিষয়াট যখন উত্থাঁপত হইয়াছে, তখন তাহা প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন হহীবে না। 


আমাদের আলোচনা িছুদুর অগ্রসর হইবার পর অনেকেই প্রশ্ন কারয়া 
পাঠাইয়াছেন_ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগতজীবন ব্রহমজ্ঞ পুরুষের জীবন ক? 

বুঝিতে কম্ট হয় না যে, ব্রহমজ্ঞ পুরুষ, ম্স্তপুর্ষ, মহাপুরুষ, মহাযোগী 
ইত্যাঁদ বালিতে প্র্নকর্তাদের মনে যে ধারণা আছে, রবীন্দ্রনাথের ব্যন্তগত জীবন 
তাহার সঙ্গে খাপ খায় না, ইহাই তাঁহাদের অভিমত বা 'সদ্ধান্ত। 

এই সিম্ধান্ত সত্য বালিয়া মানিয়া লইলেও 'রবাল্দ্রনাথ ব্লহমজ্ঞ পুরদূষ” এই 


ঘোষণার কোন ইতরাবশেষ ঘটে না। ঘরের সব কয়টা বাত সাদা আলো দেয় 
১৪ 
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বালয়াই যে লাল বাঁতটাকে আলো বলা চাঁলবে না, প্রশ্নকর্তাদের মনোভাব যেন 
কতকটা এইরকম। ্‌ 

ব্রহনজ্ঞ পূরুষের জাশবনযান্নার কোন ধরা-বাঁধা ছক: নাইী। রাজার্ধ জনক, 
আর নগ্ন উন্মাদ-বং বিচরণশশীল শুকদেবের জীবনযাব্লার মধ্যে তো কোন মিল নাই। 
ব্রহমার্য বাঁশন্ঠ এবং স্বয়ং ব্রহম রামচন্দ্রের জীবনযান্ায় কেহ সাদৃশ্য বা মল খ'ুজিয়া 
পাইবেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মহ দর্বাসা, এই উভয়ের জীবনধারার মধ্যে 
সাদৃশ্য বা সঙ্গীত অন্বেষণ করা বৃথা। 


উপাঁনষদের খাঁষ বাঁলতে শান্ত সৌম্য এক জাবন-চিন্রই চোখে ভাঁসিয়া উঠে। 
তাহার বিপরীত জীবনযাপন কি ব্রহয়জ্ৰের দেখা যায় না? একখানি উপানিষদের, 
যতদূর মনে পড়ে হয়তো জাবাল-উপানষদের, এক ভাষ্যে এইরূপ উল্লেখই দেঁখয়াছ, 
--"ভগবান দত্তান্রেয় মাঁদরা এবং স্ত্রী সেবন করিতেন।” এইরুপ বহু দৃষ্টান্ত 
উদ্ধৃত করা যাইতে পারে এবং তাহাতে দেখা যাইবে যে, ব্রহনজ্ৰ পুরুষদের জীবন- 
যান্রা বাভল্ন এবং বিচিত্র, এমন কি বিপরীত। 

আধুনিক কাল আসলেও এই একই ব্যাপার পাঁরদৃস্ট হইবে। জ্ঞানাবতার 
শঙ্কর এবং প্রেমাবতার টৈতন্যদেব উভয়ের জণবনযান্রা একই ধরণের, এমন কথা কেহ 
বাঁলবেন না। সদ্ধযোগন এবং 'সিদ্ধতান্ল্িক উভয়ের জীবনযারা একেবারে বিপরাঁত। 
আবার, ব্রহমজ্জানন, ব্লহমভন্ত এবং ব্রঙ্গজ্ঞ কর্ম যোগণ এই তিনের জীবনধারা পরস্পর 
হইতে 1ভল্ন ও স্বতন্তরুপ। 
- . কাজেই, ব্রহমজ্ৰ পঃরষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা, কিংবা কাহারও 
নিজস্ব ধারণার সঙ্গে যাঁদ রবান্দ্রনাথের ব্যান্তুগত জঈবনযান্রার কোন সাদৃশ নাই 
থাকে, তাহাতে ক্ষতি কিঃ আর তাহাতে আশ্চর্য হইবারই কি এমন আছে ? 

শাস্তে ব্রহনজ্ঞপুরুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে গুটিছয়েক প্রকৃতি বা রকমের 
উল্লেখ আছে, যথা- শান্ত, জড়, উন্মাদ, পিশাচ ইত্যাদি। অরথ্থণৎ, ব্রহমজ্ৰদের মধ্যে 
কেহ বা শান্ত, কেহবা একেবারে জড়বৎ, কেহ বা উল্মাদের ন্যায়, কেহ বা পিশাচবং 
জাঁবন যাপন করিয়া থাকেন। কাজেই বলা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যান্তগত 
জীবনযান্রা যে ধরণের বা প্রকতিরই হউক না কেন, তাহাতে তাঁহার ব্রহযজ্ঞানের 
কোন ইতরবিশেষ ঘটে না। 

এতক্ষণ এই কথাটাই আমরা বলিতে চাহিয়াছি যে, আচরণ দেখিয়া ব্রহনজ্ঞ- 
পুরুষকে চেনা বা জানা কদাচ নৈব নৈবচ। সংপূুরূষ, সাধূপরষ, শা্তমান-সাধক 
প্রত্তূতিকে তাঁহাদের আচরণ হইতে ধরা যাইতে পারে, কিন্তু কোন ব্রহন্রজ্ঞই তাঁহার 
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আচরণে ও ব্যবহারে কদাচ ধরা পড়েন না। কেন: উত্তরটা স্পঙ্টতঃ না দিলেও 
একভাবে আভাসে এতক্ষণ দেওয়া হইয়াছে । এখন স্পষ্টভাবে উত্তরটা দেওয়া 
যাইতেছে। 


আচরণ, ব্যবহার ইত্যাঁদর সঙ্গে ব্রহমজ্ঞপুরুষের যথার্থ কোন যোগ নাই। 
ব্যান্তই তাহার আচরণে ব্যস্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহরজ্ পুর্ষ ব্যান্ত নহেন। কারণ, 
ব্যান্তত্বের নিঃশোষত বিলোপ না ঘাঁটলে ব্রহয়জ্ঞ হওয়া চলে না। 


.. বরহজ্ঞের যেব্যান্তত্ব তাহা নৈর্বান্তক ব্যান্তত্ব। ব্রহনজ্ঞ প্রদষকে বাঁহর হইতে 
চানবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না, অন্ততঃ তাঁহার আচরণে পাওয়া যায় না। খুব 
সজাগ ও সতর্ক থাকিলে একটি মান্র লক্ষণ ধরা দয়া থাকে. তাহা হইল এই- ব্রহমজ্ঞ 
পূর্ষের 'অহং' পারদৃজ্ট হয় না, না আচরণে না কথাবার্তায়। 

আর একাঁট কথা আছে, ব্ুহননজ্ঞ পুরুষ ধর্মীধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, পাপপূণ্য 
ইত্যাদির দ্ব'রা অস্পন্ট। তাঁহাদের নিকট নায় ও অন্যায়, ভালোমন্দ, ইত্যাদি 
সমস্তই সমান অথবা এক। কিন্তু আচরণে তাঁহারা কখনো ক্ষে্র-ধর্ম লঙ্ঘন করেন 
না দেখা যায়। 

আচার্য শঙ্কর তাঁহার শারীরকভাষ্যে একস্থানে এইরূপ আভমতই প্রকাশ 
কারয়াছেন যে. ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্বান ব্রেহমবিদ্যাপ্রাপ্ত ব্যান্তী) এবং আঁবদ্বানে 
কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ, সর্ববন্ধনমূস্ত হইয়াও ব্রহমজ্ঞ ব্যান্তর আচরণ, ব্যবহার 
আর দশজন লোকেরই মত, ইহাই হইল আচার্য শতকরের সিদ্ধান্ত। 

আচরণ দোয়া ব্লহয়জ্ৰ বাছাই বা সনান্ত করা হাস্যকর বালসমলভ চিন্তা বা 
চৈষ্টা মান্ত। অঢরণ দেখিয়া যাঁদ ব্রহ়কে ধরা যাইত. তবে ঢেউ ধাঁরয়া সমদ্দ্রকে পারে 
টানিয়া আনা যাইত। অগাঁণত গ্রহ-উপগ্রহের প্রচন্ড ঘুর্ণ বা আবর্তনে যেমন 
আকাশের বূকে কোন দাগ কাটে না বা রাখে না, সংসার বা তাহার ব্যবহারও তেমান 
ব্রহয়জ্ৰ-চরিরে কোন দাগ কাটে না। অগাঁণত গ্রহ-উপগ্রহকে বুকে স্থান দিয়াও 
যেমন আকাশ স্থির, স্বতন্ত্র ও পৃথক, বহু ও বাচত্র আচরণকে আশ্রয় দিয়াও 
ব্হমনজ্ের জীবন ম্যন্ত, অস্পৃ্ট ও পৃথক। কারণ, ব্রহ্মজ্ত পুরুষ দেহে থাঁকিয়াও 
[িদেহঁ। দেহের আচরণ দ্বারা িদেহরকে কখনও কেহ ধারতে পারে না, যাঁদ 
না তাঁহারা কৃপা করিয়া ধরা দেন। 

রবান্দ্রনাথের ব্যান্তগত জশীবন সম্পর্কে সম্ভাব্য সর্বরকম অভিযোগ মাঁনয়া 
লইয়াই আমরা এতক্ষণ আলোচনা কাঁরয়াছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি 
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যে, রবীন্দ্রনাথের আচরণ যাঁদ ধর্ম ও নীত-বিরমদ্ধ বলিয়া কেহ দেখাইতেও পারেন, 
তথাপি 'রবান্দ্রনাথ ব্হমজ্ঞ পুরুষ এই সত্যের কোন ইতরাবশেষ ঘাঁটবে না। 


রবীন্দ্রনাথের ব্যান্তগত জাবনযাত্রা ব্রহনজ্ঞ পুরুষের জীবনযান্লার সঙ্গে মিলে 
না, এই অর্থহীন প্রশ্নাটকে স্বীকার করিয়াই এতক্ষণ আলোচনা করা 'গয়াছে। 
িল্তু ব্রহজ্ঞ পূরষের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে এবং ব্রক্ষাবদ: বাঁরম্ঠ' বাঁলিয়া উল্লেখ 
ও প্রয়োগ উপানিষদেই রহিয়াছে। ” 

কাজেই, প্রশ্নাটকে ঠিকমত আকার দিলে আলোচনার একটা অবকাশ থাকে। 
আচরণ দেখিয়া ব্লহম্নজ্ঞ চানবার চেষ্টা ছাড়িয়া দয়া প্রশন হওয়া উাঁচত-ব্রহ্গজ্ঞদের 
জাবনযান্লা বা আচরণে এমন পার্থক্য কেন ? 

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন যতটা প্রযোজ্য হইতে পারে, আলোচনার 
ক্ষেত্রের পাঁরাঁধ সেই অবাধ সীমাবদ্ধ রাখিয়া একটু অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। 

ধরিয়া লওয়া যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথকেও সাধারণ মানুষের ন্যায় আসন্ত 
হইতে, আচ্ছন্ন হইতে এবং বিচাঁলিত হইতে দেখা গিয়াছে । অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের 
আচরণে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও শান্তির বিলক্ষণ অভাব প্রায়শ বা কখনো কখনো দেখা 
গিয়াছে, ইহা সত্য বাঁলয়াই আমরা ধাঁরয়া লইতোছ। 

ইহা মানিয়া লইলে তারপরও কি বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ ব্রহনজ্ঞ খাঁষ ? 
আমাদের উত্তর, হ্যাঁ, ইহা মানিয়া লইলেও দ্বিধাহীন অকুন্ঠভাবেই বলা চলে-- 
রবীন্দ্রনাথ ব্রহমজ্ঞ *পদ্রুষ, রবীন্দ্রনাথ খাঁষ। কেন চলে, সেই আলোচনাই সংক্ষেপে 
শেষ করিয়া 'ঝাঁষ রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের উপর যবানকাপাত করা যইতেছে। 


ব্হনসূত্রে" ব্রহমাবদ্যার ফল সম্বন্ধে ভগবান বেদব্যাস প্রথমে একটি সূপ্নে 
বাঁলয়াছেন, “এঁহকমপ্রস্তুতে প্রীতিবন্ধে, তদ্দর্শনাং" প্রাতবণ্ধ না থাঁকলে এই 
জন্মেই বিদ্যা (ব্রহযনজ্ঞান) লাভ করা যায়, প্রাতবন্ধ থাঁকলে পরজন্মে প্রাতবন্ধ দূর 
হইলে লাভ হয় ॥ 

ইহার পরের সূত্রাটতে ব্লহমবিদ্যাপ্রাপ্ত ব্ক্ষজ্ঞ পূরূষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 
“মস্তি ফলানিয়ম-স্তদবস্থাবধৃতে স্তদবস্থাবধৃতেঃ”___ তদ্রুপ মযান্তর্প ফল যে এই 
জল্মান্তেই লাভ হইবে, তাহারও নিয়ম নাই॥ 

উপানিষদে বলা হইয়াছে যে, ব্রহনজ্ঞ পুরুষ দেহান্তে ম্যান্ত বা মোক্ষ লাভ 
করেন এবং তাঁহার আর প্.নরাবাত্তি অর্থাৎ প্নজন্ম ঘটে না। কিন্তু এই সন্লাটতে 
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বলা হইয়াছে যে, ব্রহযজ্ের প্রাপ্য মুস্তিফল সম্পকেও এমন কোন নিরম নাই যে, 
দেহান্তেই তাহা তিনি প্রাপ্ত হইবেন! 

ব্রহমজ্ঞ হইয়াও কেন দেহান্তে মান্তলাভ হইবে না, এ আলোচনা বিচার্ধ ক্ষেব্রে 
অপ্রাসাঁঞক। দেখা গেল যে, ব্রহনজ্ঞ ব্যান্তও মুন্তফল হইতে বণ্চিত থাকেন, অবশ্য 
বিশেষ কারণে । বিশেষ কারণটি হইল কর্মবন্ধন। 

ব্রহয়জ্ঞ পুরূষেরও যাঁদ কর্মবন্ধন থাকে, তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্ধপুরুষের 
আচরণ যাঁদ কেহ পাঁরদর্শন করিয়া থাকেনই, তবে কি তাহা আদৌ আশ্চর্ষের 
গবষয় কিছু? ভগবান বেদব্যাসের ব্রহমসূত্র তথা উপাঁনষদ হইতেই জানা যায় যে, 
ব্রহয়জ্ঞ পুরযষেরও কমর্ষ্ষয় হওয়া পরন্তি অপেক্ষা করতে হয় বিদেহ ম্যান্তর পূর্বে । 
সেই কর্ম ভালোও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, কিম্বা শুভাশুভ 'মাশ্রতও 
হইতে পারে। 

এই কারণেই আমরা দ্বধাহশীন কন্ঠে এবং অকুন্ঠ চিত্তে ঘোষণা কারয়াছি__ 
আচরণ দ্বারা ব্রহয়জ্ঞকে জানা যায় না, আচরণে ব্রক্ষমজ্ঞানের কোন হানি ঘটে না। 
তাই তাঁহার আচরণের তথাকাঁথত ভালোমন্দ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ব্রহম়জ্ঞ পুরুষ, 
রবীন্দ্রনাথ খাঁষ। 

ব্রহমজ্ঞ পুর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে বেদান্তের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ 'পণ্চদশী'তে 
যে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে, কৌতূহলী পাঠক এবং জিজ্ঞাসুগণ তাহা পাঠ 
কাঁরয়া দোঁখতে পরেন। প্রীসদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়নাচার্ষের ভ্রাতা মাধবাচার্য বা 
বদ্যারণ্য মূনী*্বর 'পণদশী'র রচাঁয়তা। 'বদ্যারণ্যমুনিকে শঙ্করাচার্যের অবতার 
বা দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য বাঁলয়া অদ্বৈতী-বেদান্তিগণ পূজা কারয়া থাকেন। 
'পণ্সদশশ'কারও ব্রহজ্ঞ পুরুষের জীবনযাত্রা, আচরণ ইত্যাঁদ সম্বন্ধেই বহু প্রশ্ন 
উত্থাপন কারয়া তাহার উত্তর 'দয়াছেন। 

তাঁহার সিদ্ধান্তের সামান্য কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের 
আভমতের পূর্ণ সমর্থনই পাঠক দেখিতে পাইবেন। 

(১) "যেমন দুইটি ভাষায় আঁভজ্ঞ ব্যান্ত যথাক্রমে দুইটি ভাষাই ব্যবহার করেন, 
সৈইরূপ তত্তৃজ্ৰ ব্যস্ত বিষয়ানন্দ ও ব্রহমানন্দ উভয়ই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।” 

(২) “যেমন গঙ্গায় অর্ধমগ্ন পুরুষের যুগপৎ শীতোষ জ্ঞান হয়, সেইর্‌প 
গববেকীর স্বরূপানন্দ ও সাংসারিক সুখদ্ঃখ যূগপং অনুভূত হয়।" 

(৩) “যতাঁদন দেহ থাকে, ততাঁদন তত্বজ্ধের আবদ্যা-বাসনাও থাকে, এই জন্য 
কখনো কখনো তত্ৃজ্ঞও স্বপ্নে সাধারণ লোকের ন্যায় সুখ দুঃখ অনুভব করেন।” 


১১০ ধাঁষ রবীন্দ্রনাথ 


(8) “ভোগ ব্যাতরেকে প্রারব্ধ ক্ষয় হইবার নহে। বামদেবের ইহা ক্ষয় হইতে 
এক জন্ম লাগয়াছিল। বস্তুতঃ শেষ প্রারব্ধ ক্ষয় হইতে কত জন্ম লাগিবে তাহার 
নিয়ম নই।” ব্রহমসুত্রে ভগবান বেদব্যাসের িদ্ধান্তেরই ইহা প্রাতধযান যে, 
রহজ্জনের ফলপ্রাপ্তি যে এই দেহান্তেই ঘাঁটবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। 

(৫) "প্রারব্ধের বশে তত্তজ্ঞ ব্ান্তরও কদাচিৎ অনাচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে ; 
কারণ প্রারধ্ধ কর্মকে কাহারও এড়াইবার ক্ষমতা নাই” , 

(৬) "যাহার পূর্ণমান্রায় ততৃজ্ঞানের উদয় হয়, এন রী উপরতি 
গ্রাতবব্ধ হয়, তাঁহার মান্তলাভ হয় সন্দেহ নাই : তবে দস্প্রারব্ধবশে জীবদ্দশায় 
দুঃখ ভোগ হইতে নিষ্কাত হয় না, অর্থাং জীবল্মান্ত সুখ ঘটে না।” 

বেদান্তের দ্বিতীয় শঙ্করের সদ্ধান্তসমূহ যে আমাদের পূর্বোন্ত আভিমত- 
সমূহের পূর্ণ সমর্থন কারতেছে, ইহা আর খুলিয়া বলার দরকার করে না। কাজেই 
আচরণ হইতে ব্রহ়জ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে ধরা যাইবে না এবং কোন আচরণেই তাঁহার 
ব্রহজ্ঞানের ইতর বিশেষ সাঁধত হয় না, ইহাই 'সিম্ধান্ত। 

জাগ্রত অবস্থায় ব্লহন্জ্ৰ পুরুষের চারতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে পারলক্ষিত 
হইয়া থাকে, শাস্ত্র বলেন। তাহা হইল-জ্্ান, বৈরাগ্য ও উপরতি অর্থাৎ শান্তি। 
প্রারব্ধের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বৈরাগা কিম্বা উপরতির তারতম্য পারদন্ট হইয়া 
থাকে, কিন্তু বহনজ্ঞের কখনো আত্মবিস্মৃতি ঘটে না। অথ্থং বন্মজ্ঞান তাঁহার 
অব্যাহত ও স্থায়া হইয়াই থাকে। 

কাজেই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যাঁদ কেহ যর্থাথথই বৈরাগ্য বা উপরাতির কম বেশী 
অভাব দেখিয়া থাকেন বা দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেও ব্লহযজ্ঞানের তাহাতে 
কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তখনো রবীন্দ্রনাথ ব্রহযজ্ৰ পুরুষ, তখনো রবীন্দ্রনাথ ধাঁষ। 

পণ্টাশ পার হইলে 'বনং প্রজেং বিধান আছে। আর বন বালিতে ভারতের 
তপোবনকেই বুঝাইয়া থাকে। এযূগের ভারতের তপোবনের খাঁষ বালিয়া যাঁহাকে 
জানিয়াছি এবং মানিয়াছ, পণ্টাশ পার হইয়া বনে গমনের পাঁরবর্তে তাঁহারই পায়ে 


প্রণাম জানাইতেছি। থাষি রবীন্দ্রনাথ, আমার সেই পণ্টাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ, অর্থাং 
আমার ধাঁষ-প্রণাম। 


